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বন্তমানে অভিব্যক্তিবাদ পাশ্ঠাভা জতের সর্ধ গৃহীত হইয়াছে_-অভি- 
বাক্তিবাঁদের বিরুদ্ধে কেহ কোঁন কথা বলিলে তালা গৌড়ামী ও অজ্ঞানপ্রস্থত 
বলিয়া উপেক্ষার*বিষয় হয়। 'আমাদিগের শিক্ষিত ব্যক্তিরা ইংরাজীতে অভি- 
ব্ক্তিবাদ বিষয়ক অনেক পুস্তক পড়িয়া থাকেন। আমাদের বর্তমান বঙ্গ- 
সাহিত্যের সব্বাঙ্গেই ইহা ছায়া পড়িযাছে। মাঁসিকপরাদিতে এতদ্বিষয়ক 
সুন্দর ও সারগর্ড প্রবন্ধ ও অনেক প্রকাশিত হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, 
এপর্যযস্ত এতৎসন্বন্বীম় একখাঁনিও সাঙ্গ পুস্তক বঙ্গভীষায় প্রকাশিত হইল গা। 
আজ অনেক বংসর পূর্বে শ্রদ্ধাষ্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্ত্র রায়চৌধুরী 
মহাশয় “মানব-প্রকৃতি” নামক একথানি পুন্তক বাহির করিয়াছিলেন। গ্র্কের 
নামেই বুঝ! যাইতেছে যে, তিনি তাহাতে মানব-প্রকৃতির অভিবাক্তিই বুঝাইবার 
জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন__কিন্ত ইহা 'অভিবাক্তিবাদের একটাষ্মংশ মাত্র। যাই 
হৌক্‌, তিনি বাঙ্গালাভাষাঁয় এবিবয়ের গ্রন্থরচনা বিষয়ে পথপ্রদর্শক বলিয়৷ আমা- 
দের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ধন্যবাঁদের পাঁর তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্ত তাহার পর 
'আর এঁকখাঁনিও এই সনুস ও বিম্বয়োদ্দীপক বিষয়ের গ্রন্থ প্রকাঁশিত হইল না কেন? 
: ইহার কারণ আছে বলিয়া বোঁধ হয়। শুনিয়াছি, ক্গীবোদ বাবুর গ্রস্থ প্রকাশিত 
হইবার পর তদানীন্তন কতকগুলি সংবাদ-পন্ধের সমালোচনায় তিনি নাস্তিক 
আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ক্ষীরোদ বাবু অবশ্ঠ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের 
অনুসরণে তাঁহার পুস্তকে অভিবাক্তির কর্তৃত্ব দেখাইগ্লাছেন, ঈশ্বরের নিয়্ত 
তাহার নিয়ম প্রদর্শন করেন নাই নিশ্রয়োজন বোদে করেন নাই। লোঁকে 
ভাবিল যে তিনি নাস্তিকতা প্রচারে উদ্যক্ত। লোকেদের ও যে ভাহাতে বিশেষ 
দোষ ছিল তাহ! বলি না__সেই সময়ে নাস্তিকতা সমর্থন কবিয়! সাহিত্য জগতে 
অক্ষয় নাম রাঁখিবার এক ভ্রান্ত ধারণ! সাহিত্যাবুথীগণের মধ্যে বলবতী হইয়া- 
ছিল। দ্বিতীয়ত, ক্ষীরোদ বাবুর এই বিদেণীয় দৃষ্টান্তে এবং বৈদেশিক পরিভাদায় 
পূর্ণ হওয়াতে শিক্ষিত মহলে বিজ্ঞানের এই অংশ দেশীয় পরিচ্ছদে গ্রকাশ করিবার 
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সক্ষমতা বিষয়ে এক গভীর নিরাশা আসিয়াছিল। সেই নৈরাশ্ত আজও ষ্কে 
সম্পূর্ণ চলিয়া গিয়াছে তাহা বলা যায় না। আমি কেন অসমসাহসিকতার সহিত : 
এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলাম, তাহা এইবারে ব্লা আবশ্যক । 
আঙ্গ প্রায় ১৫ বংসর হইল, কতকগুলি কারণে পুজাপাঁদ পিতৃবা শ্রীযুক্ত 
জ্যোতিরিক্ত্রনাথ ঠাকুরের উপদেশে অভিব্যক্তিবাঁদ আলোচনা করিতে বাধ্য হইয়া- 
ছিলাম। যতই আলোচনা করিতে লাগিলাম ততই জগতের কাধ্য মধ্যে ভগবানের 
মঙ্গলহন্তের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইতে লাগিলাম। আমর অনেকগুলি সমন্তার 
মীমাংসা হইয়া গেল। সেই সকল মীমাংসা! আমি ব্ভভাষায় প্রকাশ করিতে 
গিয়। এতদ্বিষয়ক একখানি সাঙ্গ পুস্তকের বড়ই অভাব বোধ করিতে লাগলাম 
এবং অবশেষে ভগবৎপ্রেবিত হইয়া! আমিই সেই অভাব মোচন করিতে দৃঢ়সন্কর 
হইলাম। জানি না, কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি। আমার এই ক্ষত গ্রন্থখানি থে 
অভিব্যক্তিবাঁদ বিষয়ক সম্পূর্ণ গ্রন্থ তাহা বলিতেছি না। তবে এইটুকু বলিতে 
পারি যে, অভিব্যক্তিবাদের ইতিহাস অবধি আস্ত করিয়া তাহার ফলা-! 
ফল পর্যাস্ত প্রধান প্রধান বিষয়গুলি সাধ্যমত সংক্ষেপে অথচ বিশদরূপে : 
বিবৃত করিবার 'চেষ্টা করিয়াছি । সমগ্র জগতে অভিব)ক্তির কার্য্যে যে: 
এক মঙ্গলময় নিয়ন্তা পুরুষের হস্ত পরিচয় পাওয়া! যায়, তাহাও গ্রন্থের 
.আগ্ন্তে দেখাইতে ক্রুটী করি নাই । সাধ্য মত বিদেশীয় পরিভাষা ও 
ষ্ান্ত বর্জন পূর্বাক দেশীয় দৃষ্টান্ত প্রদান করিয়া! এবং অনেক গুলি চিত্র সংলন 
করিয়া গ্রন্থখানিকে সরস করিবাঁর বিশেষ চেষ্টা, করিয়াছি। বাশীক্কত বর্ণনায় ষে 
বিষয় বুঝ! যাঁয় না, একটা মাত্র চিত্রে তাহা! বিশদ হয়। এরূপ গুরুতর বিষয়ের 
সাঙ্গ পুস্তক এই প্রথম প্রকাশিত হইল, স্থতরাং ইহাতে ক্রুটী থাকা স্বাভাবিক। 
বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভীগের হুল্মাতিহুক্্ম তত্বে আমার জ্ঞানের অভাব এবং সুতরাং 
তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিবার অক্ষমতাই এই ক্রটার যে একটা প্রধান কাঁরণ তাহা 
এই স্থলেই পাঠিকবর্গের নিকট জানাইয়া রাখিতে আমার সষ্কোচ নাই। আমি 
বিজ্ঞানে তত্বক্ত নহি, এই কারণে আমি ইচ্ছা করিলেও হয়তো অভিব্যক্তির স্্্ 
দুরবগাহ তন্ব সকল ব্যক্ত করিতে পারিভাঁম না এবং সে বিষয়ে চেষ্টাও করি নাই। 
অভিব্যক্তিবাদের মূল মন্তরগুলি যে সকল দৃীন্তের সমর্থনে যে ভাবে আমার বুদ্ধিতে 
স্থািত্ব লাভ করিয়াছিল, আমিও সেই ভাবে মূল মন্ত্রগুলি বিবৃত করিতে প্রয়াস 
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লাইয়াছি। আজকাল বিজ্তান বিষয়ে বঈ্গবাসীর কতকটা আগ্রহ দুষ্ট হয়। আশা 
করি, বঙ্গের ভবিষাৎ বিজ্ঞান-মহারথীগণ অভিবাক্তির সুশ্াতিহক্ তবসকল 
বিস্তৃতরূপে বিবৃত করিয়া! বর্ঈবাসীর একটী মহান অভাব মোচন করিবেন । 

গ্রন্থে ছুএকটা নৃতন মত সন্গিনিষ্ট করিয়া যথেষ্ট ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়াছি-যদি 
ইচ্ছা করেন, পাঁঠিকগণকে সেগুলি উপেক্ষা্দৃষ্টিতে দেখিবার অধিকার প্রদান 
করিলাম--বাঁঘনেরও সময়ে সময়ে আঁকাশস্থিত চন্দ হস্ত প্রদানের লোভ জন্মিয়া 
থাকে। 'আমাের দশাবতার যে সত্যসত্যই পৃথিবীর বিভিন্ন যুগ সুচনা করিয়া 
দেয়, তাহা প্রঘাণ প্রয়োগে নির্দয় করিতে যাওয়া দষ্টতার সর্ব প্রধান ৃটন্ত-- 
ইহাঁতে যাহা কিছু তুল 'দ্ান্তি থাকিবে, তঙ্জন্ত আমি দায়ী-আমি কোন গ্রন্থ 
হইতে ইহ! গ্রহণ করি নাই। মানবাত্মার অভিব্যক্তি বিষয়ক কথায় ছুএকটা 
নূতন মত ব্যক্ত হইয্লাছে, তজ্জন্তও আমিই দায়ী। তৃতীয়ত, জড়াভিহিত শক্তি 
হইতে আত্মার যে অভিব্যক্তি হইয়াছে, বিজ্ঞানের দিক দিয়া সেই তবে বহু পূর্বেই 
উপনীত হইয়াছিলাম, অবশেষে “জড় ও আত্মা” মূলক কথা লিখিবার কালে 
অধ্যাপক জগনীশচন্ত্রের আবিষ্কার হইতে যথেষ্ঠ সমর্থন লাভ করিয়াছিলাম। 
অভিব্যক্তি যে প্রধানত সংহতিমূলক, বোধ হয় এই মত এত" স্পষ্টরূপে অপর 
কাহারও কর্তৃক বিবৃত হয় নাই। চতুর্থত, ফলাফলের :প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, 
নিরপেক্ষভাবে অভিব্যক্তির সহিত মৃত্যু ও পাপের সম্বন্ধ মূলে যাইয়া ধরিবার 
চেষ্টা হিভপূর্বে কেহ করিয়াছেন কি না জানি না। মহাত্মা হক্সলি তাহার এক 
বক্তৃতায় এই বিষয়ে স্পর্শ মাত্র করিয়াছেন বলিতে পারি। এই ভূমিকা লিখিবার 
কালে জানিতে পারিলাম যে পূজনীয় বিদ্ভাসাগর মহাশয়ের প্রতিদিবসের ঘটন! 
কোরষ্ঠির সহিত মিলিত। আরও ছুএকটী ফলিত জ্যোতিষে অশ্রদ্ধাবান বন্ধুরও 
জীবনের ঘটনা কোঠীর সহিত অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়াছে, তাহাদের স্বমুখে 
শুন্যাছি। 

উপনংহারে যে সকল বন্ধুবর্গের এবং গ্রস্থকারের নিকট উপকার পাইয়াছি, 
তাহাদের প্রতি ক্কতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া এই ভূমিকা সমাপ্ত করি। জীবতব 
্রস্থতি বিষয়ে ধিলাতগ্রত্যাগত অমায়িক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বনওয়াবিলাল চৌধুরী 
মহোদয়ের নিকট অনেকগুলি ছূর্বোধ্য তন্ব সকল বুঝাইয়! লইয়াছি-_তীহার 
সাহায্য না পাইলে গ্র্থে কত গুরুতর ভ্রম যে থাকিম়া যাইত, পুস্তক সম্পূর্ণ করিতে 
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ক যে বিলঙ্থ লাগিত তাহা বলিতে পারি না। বঙ্গের হক্সি, সুহ্দ্বর শ্রীযুক্ক" 
রামেন্্ুন্দর প্রিবেদী মহোঁদর়৪ অনেক ভ্রম সংশোধন করিয়া দিয়া চিরকৃতজ্ঞতা-' 
পাঁশে আবদ্ধ বাখিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত 
বাবু চিন্ততৌষ বন্ধু চিত্র-প্রকাশে যথে্ উপকার করিয়াছেন, তজ্জন্ত তাহাদিগকে 
প্রচুর ধন্যবাদ জানাইতেছি। 

ডা্রিন, ওয়ালেস, ক্যাত্র্ফাগেস, গীকী, হকৃস্,, হেকেল, এডওয়ার্ড মরিস, 
এডওয়ার্ড ব্লড এবং বেইসম্াঁন প্রস্থতি যে সকল গ্রন্থকানের নিকটে এই গ্রন্থ রচনা 
সম্বন্ধে সাহাযা পাইয়াছি, অধিক বলা বাঁহুলা, ্রাহাঁদিগের নিকট চিরজীবন খণী 
বহিলাম। " 

এই গ্রন্থ যদি পাঠকবর্গের হৃদয়ে অভিবাক্তিবাঁদ জানিবার ও অপরকে জানাই- 
বার 'সাগ্রহ আকাজ্মা উদ্রিক্ত কদিতে পাঁরে, তবেই পরিশ্রম সার্থক বৌধ কৰিব। 


৬, দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি, 


যোঁড়াসীকো,.কলিকাতা । শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ-ঠাকুর । 
২৪শে আশ্বিন, ১৩০৯ সাল। 
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অভিব্যক্তিবাদ | 


প্রথম কথা-_-অভিব্যক্তিবাদের সংক্ষিপ্ত 
ইতিহান। 


আজকাল পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে মনুয্-প্রহৃতি সকল..প্রক্কার. কুটুবজজর_উং- 
পুত্তি লইয়া কত বাদান্ুবাদ চলিয়ানে। বুদবুদের নায় কত উপপত্তি উঠি- 
ভেছে আর যাইতেছে । এই কল উপপত্তির মধ্যে নুগ্রসিদ্ধ চার্লন্‌ ডার্বিন 
বর্তৃক প্রকাশিত অভিথ্যন্কিবাদই সর্বশ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিয়াছে সিদ্ধাস্ত- 
কল্প করিয়া গৃহীত হইয়াছে । 

অভিবাক্তিবাদ কাহাকে বলে, তাহা বোধ হয় আর কাহাকেও বলিয়া 
দিতে হইবে গা । বৃক্ষ বীজ হইতে প্রকাশিত হইল, ইহার নাম অভিবাক্তি ; 
ডিম্ব হইতে পক্ষী নির্গত হইল, ইহার নাম অভিব্যক্তি ; বরফ হইতে জল 
হইল, জল হইতে ধূম হইল) ধুম হইতে জল হইল, জল হুইতে বরফ হইল--. 
এই সমস্তকে আমর] অভিব)ক্তি বলিতে পারি। যে তত্ব এই অভিব্যক্তি 
প্রণালী বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রকাশ করিতে পারে তাহার নাম অভিব্যক্রিবাদা 
কী! যাইতে পারে । কিন্তু আজকাল অভিব্যক্তিবাদ একটা বঙধীর্ণ শষ হইয়া 
পড়িয্লাছে। * প্রথমতঃ ভিন্ন শ্রেণীর জীবজন্ত হইতে মনুষ্ের উৎপত্তি, স্থিত 
প্রাণপন্ক হইতে জীবজ্স্তর উৎপত্তি এবং তৃতীর়তঃ জড় স্প্িবাঞ্প হইতে প্রাণের 
উৎপত্তি, এই ভিনটা বিষয় আজকাল অভিবাক্তিবাদের সীমার মধ্যে পতিত হয়। 

ভারতের খধিরা শ্বীয়_অন্জরের গ্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়। কত মহান্‌ সত্য 
সকল আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। এদিকে পাশ্চাত্য পঞ্ডিতগণ বৃহির্জশগৎ 
পর্যালোচনা করিয়া ঈশ্বরের কত আশ্চর্য সত্য নিয়ম সকল আবিষ্কার করিয়! 
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জগতকে চমকিত করিয়া দিয়াছেন। জেম্দ্‌ ওয়াট বাশপশক্ির আবিষ্কার 
করিয়া জগতের কি উপকারই করিয়াছেন-_দুরতম দেশসমূহকে অঙ্ছেগ্ 
ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ করিবার উপায় করিয়াছেন। জর্খ্মানি দেশীয় নু প্রসিদ্ধ 
পণ্ডিত্রেষ্ঠ কেপ্লার গ্রহগণের গতিনির্ণাকক নিয়ম সকল বআবিষ্ার করিয়া 
জ্োতির্বিগ্ভার কৃত ন! উন্নতি সাধন করিয়াছেন । আমেরিকাবামী এডিসন 
সাহেব স্বনলিপি ([)070181)) যন্ত্র অ।বিফার করিয়া কি আশ্চর্য্য কাণ্ডই 
সংসাধিত করিয়াছেন! পাশ্চাতা পিতদিগের মধ্যে অনেককে যেমন পদার্থ- 
বিষ্তা বিভাগে দেখিলাম, সেইরূপ আবার লামার্ক, ডার্বিন, ওয়ালেস্‌ “প্রভৃতি 
অনেককে 'জীবতত্ববিভাগে শ্রেষ্ঠ দেখিতে পাই । জীবগণের, বিশেষতঃ 
মম্ুস্ের, উৎপত্তি কি প্রকারে হইল, এই বিষয়টা বর্তমানকালে সর্বাপেক্ষা 
অধিক মাত্রায় সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে বলিয়া বোধ হয়। 
এই সম্বন্ধে অনেক পণ্ডিত অনেক প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন। অধি- 
কাংশ প্রাচীন ও পুরাতন প্রাণিতত্ববিৎ পণ্ডিতনণ বলেন যে ঈশ্বর প্রত্যেক 
জাতীয় জীবের আদিপুরুষকে স্বতন্ত্র স্বত্ত্ব করিয়! লুষ্টি করিয়াছেন। নব্য 
প্রানিবেত্তাগণ বলেন যে ইহা বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিপ্রকরণ নছে। বৈজ্ঞানিক স্থষ্টি- 
প্রকরণ বুকে একেতে লইয়! যাইবে এবং সেই বহুকে একেতে লইয়া! যাইবার 
মধ্যে শৃঙ্খলা প্রদর্শন করিবে । তাই নব্য পঞ্চিতগণ বলেন যে, কুকুরই বল, 
বানরই বল, আর মনুষ্যই বল, যত প্রকার জীবজন্ত দেখিতেছি, ইহার! সকলেই 
প্রথমে একই আদি প্রাণ হইন্ছে উৎপন্ন হইয়াছে, ক্রমে ঘটনাবশতঃ বা অৰস্থা- 
বৈগুণ্যে, সেই আদি প্রাণের কতকগুলি বংশধর কুকুরে আসিঙ্লা পৌছিয়াছে, 
কতকগুলি বাঁ বানরে আসিয়াছে, আবার কতকগুলি বা মমুম্যে আসিয়াও 
পৌছিয়াছে। এই উপপণ্তব (17601 ) আভান, যদিও কয়েকজন প্রাণিতত 
বিৎ পণ্ডিত প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু ওয়ালেস্‌ ও ডার্বিন শ্বীয়'অপরিমেয় 
অধ্যবসাপ্ন-ফলে এই উপপত্তিকে অনেক পরিমাণে সপ্রমাণ করিয়া প্রাণিবেত্তা- 
দ্িগের শিরোভূষণ হইয়া পড়িয়াছেন। ডার্কিনের নাম এবং তাহার পরীক্ষা 
বারা প্রতিটিত দিদ্ধান্ত অভিব্যক্তিবাদ (7507 ০ 7০18607 ) পাশ্চাত্য 
ভূখণ্ডে বিশেষতঃ জর্শনি প্রদেশে আজকাল নিতান্তই “ঘরের কথা” হইয়) 
পড়িয়াছে। 


সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। গ 


ঠূর্বেই বশিয়াছি যে কয়েকজন প্রাণিবেত্া পণ্ডিতশ্রে্ঠ অঙিব।ক্তিবাদের 
পৃর্বাভান দিয়াছিলেন। এখন কাহাদেক্স নিকট এই পুর্বাভাস পাওয় 
গিয়াছে, তদ্দিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা কর যাউক। মুগ্রসিদ্ধ ফরালি প্রাণি- 
বেত লামার্ক খৃষ্টার় উনবিংশ শতাবীর প্রারস্তকালে (১৮০১ খৃঃ অঃ) এই: 
সন্বদ্ধে তাহার মতামত পর্ধপ্রথম প্রকাশ করিযশছিলেন। তাধার মত এই 


যে, প্রত্যেক জাতীয় জীবজস্ত অপর কোন জাতি হইতে উৎপক্ঝ" হইয়াছে 1? 


যে অঙ্গের বাবার করা যায় সেই অঙ্গ পরিপুষ্ট ও দৃঢ় হয় এবং অব্যবহৃত : 


অঙ্গ ক্রুন্ন শক্তিহীন ও অবাবৃহার্ধ্য হইঝ়! পড়ে, এই একটা সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম 
আছে। লামার্ক বলেন যে এই নিক্ষমের বলেই জীবজন্ত আহারৈর চেষ্টা, 


অবস্থাবৈগুণ্য প্রভৃতি নান! ঘটন! বশতঃ নিজেদের উন্নতি কল্পে কার্য করিতে 


করিতে এক জাতি হইতে অপর জাতিতে পরিণত হইয়াছে । এই সম্পর্কে 
তিনি প্রথম প্রচার করিয়াছেন যে অচেতন পদার্থের স্তাক় চেতন পদার্থেও 
পূরিবর্তন আকাশ হইতে পড়ে না, কিন্তু তাহা নিমের ফল) এই সত্যের 
প্রথম প্রচান্স বিজ্ঞানজগ্ঠতে লামার্কের নাম চিরম্মরণীয় রাখিবে। এউন্মতিকল্পে 
কাধ্য করিতে করিতে বদি প্রত্যেক জাতীয় জীবজন্ত উ্নত আকার ধারণ 
করিয়া! অপর জাতিতেই পরিণত হয়, তখে এখনও সেই মূলজাতি, জন্মে 
কিরূপে, এই একটা প্রশ্ন আসে । দৃষটাস্তস্থারা বুঝাইতেছি। বিড়াল জাতি 
উন্নত হইঞ়া ব্যাপ্র হইল; কিন্ত এখনও তবে বিড়াল জন্মগ্রহণ করে কেন? 
মূলজাতির জন্মগ্রহ্ণ সম্বন্ধে লামার্ক তেমন সছুত্বরু দিতে. পারেন নাই । বাই 
হোক্‌, লামার্কের যুক্তিপ্রমাণসমূহ তখনকার বৈজ্ঞানিকদিগের বধির কর্ণে 
প্রবেশ করিতে পারিল ন1। তাহার সাধারণতঃ বিভিগ্ন জাতির উৎপত্তিকে 
জপ্রমাণিত অথবা! অপস্তব লম্পাদ্য বলিধ!1 গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

কিন্ত তথাপি ছুই একজন করিয়া! অসম্পূর্ণ প্রমাপাদির কারণে জীবতত্বে 
অভিব্যক্তিবাদ অসম্পূর্ণভাবে মমথন কর্সিতে লাগিলেন । লামার্কের পরে 
অনেকদিন পর্ধযন্ত অন্ত কাহারও এতদিষপ্ণক পুস্তকাদি ততদূর মনোযোগ 
আকর্ষণ করে নাই। তাহার কারণ, জিরফ্রে সেন্ট হিলেয়র, ভীন হাবাট, 
অধ্যাপক গ্রাণ্ট, ভনবুক প্রভৃতি পণ্ডিতের! সবিখ্ার শ্রাণিতত্ববিদ হইলেগু 
এবং তাহারা কতক অ+শে আতিব্যক্তিবাদ সমর্থন করিলে, কি নিয়ষে গ্বে 


৪ অভিব্যক্তিবাদ | 


জীবদেহের পরিবর্তন সাধিত হয়, তদ্ধিষয়ে প্রায় নীরব ছিলেন। অধঃশষে 
১৮৪৪ খুষ্টান্বে “ভেস্টিজেস্‌ অফ্‌ ক্রিয়েষণ” (স্থষ্টিপরিচয়) নামক একখানি 
গ্রন্থ রচরিতার নামবিরহিত হইয়! প্রকাশিত হইল। এখন তাহ! রবার্ট 
চেম্বার্স কর্তৃক প্রণীত বলিয়। সকলেই স্বীকার করেন। নেই সময় এই পুস্তক- 
থানির অত্যন্ত প্রচার হইয়াছিল। ইহাতেও বিশেষভাবে কিছুই উল্লিখিত 
হয় নাই ক্টেকেমন করিয়া প্রত্যেক জাতি উন্নত হইয়াছে, কিন্তু সাধারণভাবে 
বলা আছে যে কতকগুলি অজ্ঞাত নিয়মে ও অবস্থাচক্রে জীবজ্ত ও উদ্ভিদ 
সকল বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই পুস্তকের বহুল প্রচারে সাধারণের মন হইতে 


'অনেক কুসংস্কার দূর হুইয়াছিল এবং তাহাদের মনোযোগ অভিব্যক্তিবাদের 


দিকে আকৃষ্ট হওয়াতে এই মত উত্তরকালে গৃহীত হইবার পথ অনেকট! 
পরিফার হুইয়াছিল। ও 
ডাবিন ও ওয়ালেসের পূর্বে বৈজ্ঞানিকদিগের অধিকাংশেরই এই মত 
ছিল যে প্রত্যেক জাতীয় প্রত্যেক জীবজন্ত ইশ্বর কর্তৃক বিসষ্ট হইয়াছে। 
বিড়াল বডগুলি আছে, তাহাদের প্রত্যেকটা কোন্‌ নিয়মে সৃষ্ট হয় নাই, 
ঈশ্বর শ্ব-ইচ্ছাক্রমে স্ষ্টি করিয়াছেন; তাহাদের আর পরিবর্তনের সম্ভাবন! 
নাই। কোন বিড়াল যে ধূদর তাহাও ঈশ্বর স্বহত্তে অপরিবর্তনীয়ভাবে রচন! 
করিয়াছেন; কোন বিড়ান যে শ্বেত, তাহাও ঈশ্বর শ্বহস্তেই রচনা একরিয়াছেন । 
এইরূপ মতকে আমরা বিস্ষ্টিবাদ (71)607/ ০1 5৩০19] 076200077 ) * 
বলিব। ডাবিন এবং ওয়ালেসের সম্মুখে ছুইটী বিষয় ছিল--এক, বিস্ৃষ্টিবাদ 
ঠিক নছে প্রমাণ করা; দ্বিতীয়, জীবজস্তর অভিব্যক্তিই ক! কি বিশেষ বিশেষ 
নিয়মে হইয়াছে তাহার আবিষ্কার কর!। ইহার! এই বিষয়ে এতদূর স্কত- 
কাধ্য ভ্ইগ্মাছেন মে মনে হয় যেন অভিব্যক্তিবা সপ্রমাণ করিতেই ইহাদের 
জন্মগ্রহণ । ডাবিন এৰং ওয়ালেস উভয়ে প্রা একই সময়ে' পৃথকৃভাবে 
একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। অভিব্যক্তিবাদের প্রকৃত আবিষর্তী 
বলিতে গেণে উভয়কেই বলিতে হর। ইন্থা্ের' অনুসন্ধানের ফলে, সকল 
ৃ ুন্পর হইতে এবং দূরত_ও. মুলত যে. এক ..আদি_জীক 


« বিশৃ্টিলবি+-হা্িছিইিষ বা! ব্যষটি ভাবে সৃষ্টি এই কারণে প্রত্যেক পদাথকে পৃথক্‌- 
তাঁধে হী কারনে আমব। বিশটি বলিলাম। | 






সংক্ষিপ্ত ইতিহাঁস। ৫ 


হইত উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা আয় কেহ বড় অন্থীক!র করিতে পারেন ন|। 
এখন, সংক্ষেপে ডািনের অতিব্যক্তিবাদ কি তাহা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপ- 
সংহার করি। অতিযাকিবাদ ছইটা প্রধান নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত (১) 
জন্তনিগের গুণোত্তর পরিমাণে (06017171091 180£1695107) * বুদ্ধি) (২) 
সম্ততিগণ পিতামাতার অনেকটা অনুরূপ হইলেও কিঞ্চিৎ বিভিন্ন হই 
যায়, কখনই একেবারে সমান হয় না। প্রথম নিয়মের ফলে, স্পষ্টই দেখ! 
যাইতেছে যে.বংশ-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবনসংগ্রামও উপস্থিত হইবে। ধাড়ী 
জন্ত ছইটা মাত্র, মর্দ। ও মাদী; কিন্ত তাহাদের ছান! সংখ্যায় ধাড়ীদের চেয়ে 
অনেক বেশী হয়। এইরূপ হইলেও পৃথিবীতে মোটের উপর জীবজস্তর 
ংখা। যাহ! আছে তদপেক্ষা! অধিকতর হইতে পারে না--কারণ আহার 
“সংকুলন চাই, স্থান সংকুলন চাই। জীবজন্ত বেশী হইতেছে বলিয়! পৃথিবীর 
স্ানও বাড়িতেছে না, উৎপাদিকাশক্তিও বৃদ্ধি হইতেছে না। মানবের চেষ্টা 
প্রভৃতিতে উৎপাদিকাশক্কিৎ ঘেটুকু বাড়িভেছে, জীববৃদ্ধির তুলনায় তাহ! 
অতি দামান্য বণিয় এনধর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হয়। এই জরীবনসংগ্রাম 
বশত গড় প্রতি বতমর যত জীব জন্মগ্রহণ করে তত জীব প্রাণত্যাগ করে বা 
নিহত হয়। যে আহার হুইটা প্রাণীর ছিল, এখন দশ প্রানী হওয়াতে তন্মধ্যে 
যে মক্ষম, দেই অপর গ্রাণীগুধির আহার আপনি খাইয়! তাহাদিগকে উপ- 
বামে রাখিল। ইহার উপর শীতগ্রীম্, বঞ্ধাবৃষটি, অমি বন্যা প্রভৃতি নান! 
গ্রার্কৃতিক উপদ্রব আছে। এইপ্রকারে জীবগণের মধ্যে কে বীাচিবে, এই 
এক কঠোর জীবনসংগ্রম চলিতেছে । এই কঠোর জীবনসংগ্রামে প্রতি 
পাচটায় একটা, বা প্রতি দশটায় একটা এবং অনেক নময়ে প্রতি একশতে, 
এমন কি, এক সহন্রেও একটা মাত্র বাচিয়! যায়। 
হাজার কর! একটা কি ছুইটা কীট-পত্তঙ্গ ঝাঁচিল ইহাতে সাধারণ, মানবের 
চক্ষে কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কিন্তু বৈত্ানিকদিগের সৃষ্ৃষ্টি তাহার কারণানু- 
সন্ধানে ক্ষান্ত থাকিতে পারে না। তাহারা কারণ অন্ধুসন্ধান করিতে গিয়া 
দেখিলেন যে জাত জীবদিগের কতকগুলি অপরাগেক্ষ! বলবান্‌, কতকগুলি 





ঈ* ২। ৪, ৮, ১৬, এইরূপ সাধারণ সংখ্যা ঘারা গুণিত বৃদ্ধিকে গুপোত্বত বৃদ্ধি বলে। 
৩, ৯, ২৭ অথবা ১, ৪, ১৬, ৬৪, ইত্যাদি অন্ককে গুণোত্তর অঙ্ক বলাযায়। 


৬ অভিব্যক্তিবাদ । 


বা বেগবান, কতকগুণি ঝা শ্রমলহিকুঃ, কতকগুলি বা বুদ্ধিমান্। তাহারা 
দেখিলেন ষে যে গুলি যোগ্যতম, সেই গুলিই বাঁচিন্। যায়, অন্তগুলি পশ্চাতে 
পড়িয়া থাকে ও মরিয়া যার়। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। মনে কর কোন 
ক্ষেত্রে ধান্য চার! রোপণ কর! হইয়াছে । স্থানগুণে কতকগুলি সতেজ হইয়! 
অপরগুণি অপেক্ষা সসুরূত হইয়া উঠিল। এখন যদি সহসা! বগ্া আসিয়া 
সমুদয় ডুবাইতে চেষ্টা করে কিন্ত সতেজ ধান্তচারায় নাগাল না পায়, তকে 
অপরগুলি জলে ডুবির পচিয়৷ গেল কিন্ত সেই সতেজ চারাগুণি উপযুক্ত জল 
পাইয়া আরও সতেজ হইয়া উঠিল। অবস্থার অত্তান্প বিভিন্নতার উপরেও 
জীবগণের জীবনমরণ নির্ভর করে। এই সকল হইতে আমরা জগতে যোগ্য- 
তমের উদ্বর্তন এই নিয়মেরই প্রাধান্য উপলব্ধি করি। অতিব্যক্কিবাদের প্রথম 
ও প্রধান ভিত্তি যোগ্যতমের উদ্বর্তন সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম । 
অভিব্যক্কিবাদের দ্বিতীর মূল ভিত্তি পুর্ব যাহা উল্লেখ করিক়াছি, তাহাকে' 
পতিতৃত্তি প্রণালী বলিতে পারি। পূর্বেই বলিয়াছে যে ছানাগুলি ঠিক বাপ 
মায়ের মত হয় ন, কিঞ্ৎ বিভিন্ন হয়--কেবল আকরুতিতে নহে, গুণেও বটে। 
স্থৃতরাং যদি ছানাদের মধ্যে যোগ্যতমগুলিই বীচিয়৷ গেল, তখন তাহাদের 
পরম্পরের সপ্মিলনে আবার ষে ছান! হইবে, পূর্বের যোগ্যতম জীবগণ বে; 
বিশেষ বিশেষ গুণবশতঃ যোগ্যতম হইয়াছিল সেই সকল গুণ তাহাংদর ছানা" 
দের মধ্যে আসিবার অধিক সম্ভাবনা_তবে সেই সম্ভাবনা কতকগুলি নিয়মের 
দ্বারা আবদ্ধ। অভিব্যক্তিবাদদিগণ বলেন এইরূপে যোগাতম হইবার. আকুতি 
প্রন্কৃতি লাভ. করিতে .করিতে..আদিজীবের বংশধরগণ ক্রমিক. উন্নতিলাঁভ 
ক্রিয়! মনুষ্য আসিয়া পৌছিয়াছে। এখনও যাহার নিম্ন শ্রেণীতে আছে, 
তাহারাও কালে মনুষ্য হইবে এবং মানববংশধরগণ কালে দেবশরীর ও দেব-. 
. প্রন্কতি লাত করিয়া ঈশ্বরের অসীম রী অধিকতর ঘোষণা করিতে, 
খাঁকিবে। 


রি ্রক্গিতীন্ত্র নাথ ঠাকুর ধিরচিত অতিব্যক্তিবাদ কথায় অতিষ/কিবাদের সংক্ষি্ত 
ইতিহাস মূলক প্রথম কথা সমাপ্ত) 
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দ্বিতীয় কথা__জীবনসংগ্রাম । 


নথ প্রশস্ত মাঠে বিহগগণ স্থুখে বিচরণ করিতেছে; আপনাপন আহার 
অন্বেষণ করিতেছে ; আপনাদের শাবকগণের জন্যও ব1 কিছু লইয়া! খাইতেছে ? 
সুন্দর গান করিতেছে) আর আমর! ইহাদ্িগকে এমন সুথে থাকিতে দেখিয়া 
মুগ্ধ হুইল্লা যাইতেছি। এই চিত্র দেখিয়া কবিদ্রনের কবিতার উৎস খুলিয়! 
ষাইবে তাহা আর বিচিত্র কি-_পাষাণেরও ভ্রদয়ে কবিতাশ্রোত প্রবাহিত না. 
হইয়া যাঁয় না। দার্শনিক ইহার মধো কত না দর্শনতত্ব গ্রা্ড হয়েন। কিন্তু 
জীবতত্ববিৎ দেখিতে দেখিতে শাস্তির রাজ্য হইতে অশান্তির রাজো গরিয়। 
পড়েন। তিনি অনুসন্ধান করিতে করিতে দ্েখিয়াছেন ধে এক অতি কঠোর 
নিয়ম এই জীবনক্ষেত্রে কাধ্যপ্করিয়াই এই শাপ্তি আনয়ন করিয়াছে ) সেই 
কঠোর নিয়ষ _কঠোবঝু জীবনসংগ্রাম। 
জীবনষংগ্রাম কাহাকে বলে, তাহা! আজকাল কাছাকেও বেশী করিয়া 
বুঝাইবার প্রয়োজন নাই । যেরূপ দিনক্ষণ পড়িয়াছে, তাহাতে ভীবন- 
ংগ্রামের ভীব্র তাড়না সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়! উঠিয়াঞ্ে। জীবনসংগ্রামের 
এক্টী প্রধান লক্ষণ অন্নচিস্তাঁ। শতবর্ষ পূর্বে, এমন কি পঞ্চাশবৎসর পূর্বেও 
আমাদের মোনার ভারতে এতদূর অগ্লচিত্ত। ছিল না, এতদূর তীব্র জীবনসংগ্রা- 
মের হস্তে পড়িতে হয় নাই। আমি পুজ্যপাদ পিতামহদেবের নিকট শুনি- 
কলাছি যে, এখন যে চাউল ৬২ টাকার একমণ, তখন সেই চাউল ১২ এক টাকায় 
“হণ পাওয়া যাইত; তখন গোহগ্ধ টাকায় ৬৪ সের পাওয়া যাইত, এখন তাহা! 
টাকায় সাচড় ছস্থ সের মাত্র পাওয়া যায়-_তাহাঁও সকল সময়ে খাঁটি পাওয়া 
যায় না। আমর! ১০১৫ বৎলরের মধ্যে দেখিয়াছি যে, পল্লীগ্রামেও দুগ্ধ 
টাকায় ৩২ সের হইতে এখন সাড়ে ছয় সের ধাড়াইয়াছে। ত্তবত পূর্বে টাকায় 
১৬ সের পাওয়া যাইত, এখন এক সের, পাঁচ পোষা পাওয়া যায়। ভারত- 
বাসীর মধ্যে কিরূপ জীবননংগ্রাম চলিয়াছে, তাহাই দেখাইবার জন্ত এই দৃষ্টান্ত 
কয়েকটা উল্লেখ করিলাম। 


৮ অভিব্যক্ভিবাঁদ | 


ইহার কণ অতি দূরবাপী। মনে কর, আমার দুপ্ধের উপর আবন নির্ভর 
করে এবং ধরিয়া লও যে আমি অতি প্রতিভাশালী বাক্তি। এখন, ধ যদ 
উপযুক্ত পরিমাণে প্রাপ্ত হই, তবেই আমার প্রতিভ৷ ক্কুপ্তিপ্রাপ্ত হইবে। সেই 
প্রতিভার বলে হয়তে! কত অলন ব্যক্তিকে পরিশ্রমের পথে ফিরাইতে পারি- 
তাম; কত কুলোককে ধর্শের পথে ফিরাইতে পারিতাম। কিন্তু অর্থাভাবেই 
হউক ব! ছুগ্জাভাবেই হউক, যদ্দি দুগ্ধ উপযুক্ত পরিমাণে প্রাপ্ত না হই, তবে 
আমার গ্রতিত। উপযুক্তক্নপ স্কৃত্তিপ্রাপ্ত হইবে না। হয়ত সেই অক্ষ,ট প্রতি- 
ভার বলে কাহাকেও আমার অভিলধিত পথে ফিরাইতে পারিলাম ন। 
স্থতরাং আমার প্রতিভাবলে জনসাধারণকে সুপথে ফিরাইয়৷ জগতের যে উপ- 
কার সাধন করিতে ও করাইতে পারিতাম, তাহা পারিলাম না। অতএব, 
ইহা! শ্বীকার করিতে বাধ্য যে জগতের প্রতি ঘটনার ফল অতি দূরব্যাপী । 
মহ্ষ্োর মধ্যে জীবনসংগ্রাম ঘোরহরই চলিয়াছে তথাপি মন্ুযা অনেক 
সময়ে জীবনরক্ষণ কার্ষে।ও স্ব-ইচ্ছায় নিষুক্ত হয়।* একট! কর্ের আমি প্রার্থী, 
আর একটী লোকও প্রার্থী । আমি দেখিলাম যে আম! অপেক্ষা সেই ব্যক্তি 
অধিকতর অভাবশ্রস্ত। এই অবস্থান আমি তাহা পরিত্যাগ করিলাম। 
বিশ্ালয়েয উচ্চ শ্রেণীস্থ ছাত্রমাত্রেই অবগত আছে যে কোন যুদ্ধক্ষেত্রে আহত 
সহচর সৈনিক পুকষের পিপাসা অধিকতর জানিতে পারিয়! সেই একই ক্ষেত্রে 
আহত বীর সেনাপতি ত্মাপনার মুখের জল তুলিয়া তাহাকে দিয়াছিলেন। 
কিন্তু উত্তিদ্‌ পশুপক্ষী গ্রভৃতি নিয়শ্রেণীস্থ প্রাণীগণ এরপ কর্তব্য বোধে আপনা- 
দিগেরই শাবকাদি ব্যতীত এবং আত্মরক্ষার্থ ব্যতীত অপর কাহারও জীবন- 
রক্ষণে শ্বতঃ গ্রবৃত্ত হয় না। এই কারণে কঠোর জীবনসংগ্রাম তাহাদিগের 
মধ্যে অত্যন্ত কঠোরভাবেই কার্য্য করিতেছে কেহ কাহারও প্রতি সদয় 
দৃষ্টিনিক্ষেপ করে না অথবা করিলেও আমাদের বিশেষ বোধগম্য হয় ন1। 
ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষ হইয়াছে যে অতি সন্দর বাগান যদি কিছুদিন আবদ্- 
রক্ষিত হয়, তবে সেই কিছুদিনের মধ্যেই তেমন বাগানেরও গ্রী নষ্ট হইয়া 
যায় এবং বাগানের সুগন্ধি পুষ্প ও সরস ফলবৃক্ষের নিকটে কতকগুলি আগাছা 
জন্ম গ্রহণ করে এবং ফলপুণ্পের বৃক্ষদকল শীগ্বই মরিয়া! যায়। ইহার মধ্যে 
ভীবনসংগ্রাম এইক্পে কার্ধয করিতেছে-তটা! মাটার রস পূর্ববে ফলপুম্পের 
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বৃক্ষাঁনিতে পাইতেছির, এখন কতকগুলি আগাছাও তাহাদের মেই রসের 
ভাগী হইয়া পড়িল। সুতরাং রসের ভাগ মোটের উপর প্রতোকের ভাগ্যে 
কিছু কম করিয়! পড়িতে লাগিল। এই অবস্থায় ফলপুম্পের সযন্্লালিত 
সৌধীন বৃক্ষগুলি উপযুক্ত আহার না পাইস্ক' ছতিক্ষের কষ্ট সহ্থ করিতে ন! 
পারিয়! মরিয়! যাইতে লাগিল। এদিকে কষ্টসহ আগাছাগুলি সত্ব বাড়িয়া 
উঠিতে লাগিল। আবার সেই আগাছাগুলির আশেপাশে অপর আগাছা 
জন্মাইতে লাগিল। তখন পূর্নজাত আগাছা নুতন ছুতিক্ষে পড়িয়া প্রাণ হারা- 
ইতে জ্মগিল এবং অধিকতর, কষ্টঘহ ও সৌতাগ্যবান্‌ নবজাত আগাছাঞলি 
সতেঞ্জে বাড়িতে লাগিল । অনেকেই ইহা লক্ষ্য করিয়া দেখেন: নাই যে, 
কয়েক বৎসরের মধ্যে একই স্থানে প্রথমজাত তৃণািকে সমূলে বিনষ্ট করিয়া 
ধ্তাহার স্থানে কত বিভিন্ন তৃণাদি জন্মগ্রহণ করে। 

আমাদের দেশের একটা সামান্ত দৃষ্টান্ত ধরা যাউক। একটা! ক্ষেত্রে দুর্বা- 
ঘাস বসাইয় দাও এবং তাহাব্টই নিকট কতক মুতাঘাসও বসাইয়। দাও । বৎ- 
সর ছুই তিনের মধ্যেই,দেখা যাইবে যে ছুর্বাঘাসের পরিবর্তে মুতাঘাস বিস্তৃত 
হইয়া সমস্ত ক্ষেত্রটীকে ছাইয়। ফেলিয়াছে। জীবনসংগ্রামের এই অতি সহজ 
ৃষ্টাস্ত প্রদর্শন হেতু মনে হইতে পারে যে এইরূপ আবির্ভাব তিরোভাবের 
কারণ অতি,সহজেই স্থিরীকৃত হইতে পারে ) কিন্তু ইহ! যতটা সহজ মনে হয়, 
ততটা সহজ নহে । এমন হয় যে, একস্থানের সকল উত্তিজ্জই হয়তো! সমান 
কষ্টসহ, তথাপি এক টার ধ্বংদগতি হইতেছে, অপরটার বুদ্ধি হইতেছে; এক- 
টার ধ্বংস হইতেছে, আর একটা তেজে বাড়িতেছে। এইকপে নেই স্থানে 
শতাব্দী পরে হয়তো! প্রথম উদ্ভিজ্জের কিছুমাত্রও অবশিষ্ট দেখিতে পাইব না । 
"» পুর্ব যে সকল দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলাম, তাহাতে উদ্ভিজ্জ দ্বারাই উন্ভিজ্ 
ধ্বংসের কা বলিয়াছি। কিন্তু উদ্ভিজ্ঞগ্রাণ পশু প্রাণ দ্বার! প্রচুর পৰ্রিমাণে 
বিনুষ্ট হয়। বীন্গকালে ও অস্কুরোৎপত্তিকালেই অধিকাংশস্থলে এই ধ্বংস 
সাধন হয়। ছোলা! প্রভৃতি দ্বিদল ক্ষেত্রে রোপণ কর; যদি বাহিরে বাহিরে 
ছড়াইয়া। দাও, তবে মুহূর্তকালেরও বিলম্ব হইবে না, পণুপক্ষীর! বাঁপাইয়! 
পড়িয়া! সমুদয় শেষ করিয়। দিবে। আর যদি মাটার ভিতরে পু*তিয়া দাও, 
তবে কীট পতঙ্গ তাহা নষ্ট করিবে। তাঁহার মপ্যে লুকাইয়া! চুরাইয়। যদি 

চি 
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কোনট। বাচিয়! গেল তবে তাহাই বদ্ধিত হইল । একবার জীবতত্ববিতশ্রেষ্ঠ 
ডার্কিন একট! ক্ষুত্র ক্ষেত্রের প্রত্যেক তৃণ গণিয়! ৩৫৭ সংখ্যা পাইয়াছিলেন। 
কিছুদিন পরে দেখ! গেল, ২৯৫ সংখ্যা কীট পতঙ্গাদির দ্বার! বিনষ্ট হই 
গিয়াছে | ভার্কিন স্কটলগ্ডের উত্তরাংশে গিয়া কোন স্থানের এক অংশ 
তৃণলেশহীন, অপরাংশ বুক্ষনমন্ধিত দেখিয়া! আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলেন | 
অবশেষে অনুসন্ধান করিয়! জানিলেন যে গবাদি পণ্ড অনাবদ্ধ স্কানের তৃণাদি 
তক্ষণ করিয়া তথায় তৃণ জন্মাইতে দেয় ন| এবং সেই কারণে তখাকার 
উর্বরাশক্তিও ক্রমে হাঁস হইতে হইতে বিনষ্ট হইয়াছে এবং অপর অংশ আবদ্ধ 
থাকাতে গবাদি পণ্তর অগোচর হইয়! ঘথাযুক্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সঙ্গে 
সঙ্গে সেই অংশের উর্বারা শক্তিও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইরূপে উদ্ভিজ্প্রাণ ও 
পশুপ্রাণের মধ্যে জীবনসংগ্রাম চলিতে থাকে। 

প্রত্যেক জাতীয় প্রাধীদিগের স্বজাতির মধ্যেই জীবনসংগ্রাম কিছু কঠোর” 
স্বর হইয়! পড়ে । ইউরোপে কৃষ্ণ ইন্দুরই পৃর্বে,সাধারণতঃ দেখ! যাইত কিন্ত 
ৃষটায় অইাদশ শতাব্দীতে আশিয়া হইতে বৃহৎ ধূমর ইন্দুর ইউরোপে অগ্রসর হুইয়! 
তাহার আদিম নিবানী রুষ্ণ ইন্দুরকে তাড়াইতে আরস্ত করিল। এখন কৃষ্ণ 
ইন্দুর ইউরোপে পাওয়! দুর্ঘট। এই ধুসর শ্রেণীর ইন্দুর এখন বাণিজ্য ব্যবসার 
সুত্রে জাহাজাদির দ্বার! পৃথিবীস্থ প্রায় সকল দেশেই নীত হইয়াছে এবং 
নিউদীলগ প্রদেশে গিয়া তথাকার আদিম নিবাসী একজ্াতীয়্ ইন্দুরকে 
সবংশে ধ্বংপ করিয়াছে । অস্ট্রেলিয়াতে মধুমক্ষিকার প্রতাপে তদ্দেশীয় সাধারণ 
মক্ষিক। অন্তরহিত হইতেছে। 

* স্বঙ্াতির মধ্যে জীবনসংগ্রাম এন্প কঠোরতর হইবার পক্ষে কারণ এই যে, 
নকলেরই অবস্থা প্রায়ই এক, সকলে প্রায় একই প্রকার কষ্টসহিষু) সকলের 
অভাব, সকলের আহারাদি প্রায় একই; সুতরাং তাহাদিগের মধ্যে উন্নতি 
অবনতি একটু আধটু শুবিধ! অস্থবিধার উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। 
অনেক সময়ে রীতিমত সংগ্রাম হইয়া একই জান্ভীয় জীবের ছূর্বধলশ্রেণী সবল 
শ্রেণী কর্তৃক নিহত হুয়। অনেক সময়ে এমনও হয় যে, সঙ্জাতীয় জীবের এক 
শ্রেনী শারীরিক ছূর্বল হইলেও অবস্থাবিশেষে নানা সুবিধা পাওয়াতে, এক 
কথায়, সেই অবস্থায় যোগ্যতম হওয়াতে অপর শ্রেনী শারীরিক সবল হইলেও 
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নাঁনা+উপায়ে তাহার ধ্বংম সাধন করে। একক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণীর ধান্ত রোপণ 
কর ) সেই স্থানের ও অবস্থার উপযুক্ত যে ধান্ত হইবে, তাহারাই অপয়কে ধ্বংস 
করিয়া বদ্িত হইরে। এই কারণে তৃণাচ্ছাদিত সুর ক্ষেত্র প্রস্তত করিতে 
ইচ্ছা করিলে এক জাতীয় বিভিন্ন শ্রেণীর ভূ রোপণ না করিয়! বিভিন্ন জাতীয় 
ভূ রোপণ করা কর্তবা। 
এখন দেখা যাউক যে এই জীবনসংগ্রামের মুল কায়ণ রি? সকলেই দ্বখে 
শান্তিতে থাকিবে, তাহার পরিবর্তে এই কঠোর অীবনসংগ্রাম আসিল কেন? 
পূর্কেইবলিয়াছি যে জীবগণ্রে গুণোত্বর পরিমাণে বংশ বৃদ্ধি হওয়া একটা প্রধান 
কারণ। একটা মাঠে ছুইটা গরু ছাড়িয়া! দিলে তাহার বেশ হষ্টপুষ্ট হইতে 
লাগিল। কিন্তু তাহাদের যখন বংশ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তখন সেই একই 
"মাঠের তৃণাদিতে তাহাদের সকলের কি প্রকারে চলিতে পারে? আমাদের 
ভারতের বর্তমান একারবন্তী পরিবারের দৃষ্টান্ত হইতেও ইহা! বেশ বুঝ! যাইতে 
পারে। এক গোষ্ঠীপতি কর্ত!শাক্ষ টাকার বিষয় করিলেন। তাহার দশ বারটা 
সন্তান। আবার তাহার গড়ে প্রতোকের ছুইটা করিয়া সন্তান ধরিলেও কর্তার 
২০/২৪টী পৌজ দৌহিত্র হইয়া! পড়ে। সুতরাং এইরূপে বংশ বৃদ্ধি হইতে লাগিলে 
প্রথম কর্তা লক্ষ টাকার বিষয়ে যেন্ূপ সুখে শ্বচ্ছন্দে চলিয়াছিলেন, তাহার 
নাতিপুতিদ্ধিগের ঠিক সেইরূপ সুখে শ্বচ্ছনদ চলিবার আশা করা বিড়ম্বন1। 
তবে যদি সেই পরিবারে ধর্ম থাকে, মনুষ্যের যাহ! লইয়া! মন্থুয্ত্ব যদি তাহ! 
থাকে, তাহা হইলে পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হন, সবল ভ্রাতা! 
দুর্বল ভ্রাতার জীবন রক্ষণে অগ্রসর হয়। নচেৎ সেই পরিবার জীবনসংগ্রামের 
ভীষণ ক্ষেত্র হইয়া দাড়ায় এবং তথ। হইতে শ্রীসৌনদর্ষ্য শীপ্রই দূরে প্রস্থান 
'ক্রুরে_সেই একই পরিবারের কোন গৃহে হয়তে। অল্পদংস্থান নাই, অপর গৃহে 
মগ্তমাংদ গ্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে তক্ষিত হইতেছে, বিক্ষিপ্ত হইতেছে, কোন 
গৃছে' হুয়তে। বন্ত্রসংস্থান নাই, অপর গুছে হয়তো আতর গোলাপ গ্রড়ৃতি 
ব্যবহৃত হইয় দরিদ্র ্রাতার হৃদয়ে তীক্ষ ঢুরিকাঘাত করিতেছে । ভারতের, 
বিশেষতঃ বঙ্গের একা্নবর্তী পরিবারের মূল মন্ত্র এই যে বর্তার ইচ্ছা! কর্ম । 
সুতরাং কর্তা স্বার্থপর হইলে, নির্ধমম হইলে, সমস্ত পরিবারের গ্রতি মৌধিক 
কলাণক।মনা করিলে, সেই পরিবারের কখনই কল্যাণ হইতে পারে না। 
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ইহা দেখ গিয্লাছে যে জীব যত অধিক নিয় জাতীয় হইবে, তত অধিক 
পরিমাণে সস্তান প্রসবশীল হয়। একটা মাত্র মাঁংসভূক মক্ষিকা কুড়ি হাজার 
ডিদ্ব প্রনব করে এবং সেই সকল ডিস্ব এত শীষ্ত বদ্ধিত হয় যে পাঁচ দিনের 
মধ্যে তাহারা পূর্ণতা। প্রাপ্ত হয়। ইহ! দেখিয়া! বিখাত সইভীয় প্রাণিতত্ববেত্বা 
লিনীয়দ্‌ বলেন যে, একটা মৃত ঘোটককে তিনটা মাংসভূক মক্ষিকা সিংহ 
ব্যাঘ্রের ন্যায় শীত্ব খাইয়॥ ফেলিতে পারে। যদি ধর! যায় যে, গ্রীষ্মের তিন 
মাস মাত্র ইহার! সন্তান প্রসব করে, তাহ! হইলে গ্রীষ্মারস্তে প্রতি মক্ষিক! 
হইতে কোটা মক্ষিক! উৎপন্ন হইতে গারে। কেবল এক শ্রেণীর মক্ষিকার 
কথা বলিলাম; এমন কত শ্রেণীর মক্ষিকা আছে । সকলেই যদি অবাধে 
নিয়মিত সন্তান উৎপন্ন করিতে পারিত, তাহা হইলে পৃথিবীতে অন্তান্ত জীব- 
জন্ত থাক| অসম্ভব হইয়া ঈাড়াইত। এই ভয়াবহ বংশবৃদ্ধি নিবারণের জন্ত' 
কীটতুক্‌ পণুপক্ষী দ্বার৷ এবং নান! গ্রাক্কাতিক অবস্থাবৈগুণ্যে তাহাদের বিনাশ 
সাধন হইতেছে । , 

আমাদের চড়াই পক্ষী গড়ে প্রাতি বৎসরে অস্ততঃ দৃশট! ডিছ্বপ্রদব করে । 
আর যদি ধর] যাঁয় যে তাহার! অস্ততঃ দশ বৎসর সন্তান প্রসবক্ষম থাকে, তৰে 
এক জোড়া চড়াই সেই দশ বৎসর অবাধে সন্তান প্রসব করিলে ছুই কোটার 
উপরে চড়াই পক্ষী উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু আমর! প্রতি বৎদরেই প্রায় 
সমান সংখ্যক পক্ষীই দেখিতে পাই । সুতরাং ইহ! নিশ্চয় যে অল্প সংখ্যক 
জীবিত থাকে, অধিক সংখ্যক বিনষ্ট হয়। 

ভাল অবস্থার যে কিরূপ বংশবৃদ্ধি হয়, তাহার একটা হুন্দর দৃষ্টান্ত আছে! 
আমেরিকা প্রথম খাবিষ্কারের সময় তথায় গবাদি দেখা যায় নাই। কলম্ব্‌ 
তাহার ছিতীয্ যাত্রাকালে সেপ্ট ডমিঙ্গে! দ্বীপে কয়েকটা গরু ছাড়িয়া দির. 
ছিলেন। এখন গবাদি স্বভাবত বৎসরে একটা মাত্র সন্তান প্রমবশীল হইলেও 
সেন্ট ডমিঙ্গোর সেই কয়েকটা পণ্ডর এতদূর বংশবৃদ্ধি হইয়াছিল যে, উক্ত ঘটনার 
২৭ বৎসর পরে এ ্বীপে ৪**০1৮*** করিয়া গরু এক একটা দলে দেখা গিয়াছিল। 
এই দ্বীপ হইতে মেক্সিকে। প্রভৃতি আমেরিকার অন্তান্ত প্রদেশে গবাদি নীত 
হইয়ান্িল। তথায়ও তাছাদিগের অত্যন্ত বংশবৃদ্ধি হইয়াছিল। মেক্সিকে! 
রায়ের ৬৫ বৎসর পরে, ১৫৮৭ খৃষ্টানে ম্পেনবামীগণ মেক্সিকো! হইতে ৬৪৯৯৪ 
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সহস্কেরও অধিক এবং সেপ্ট ডমিঙ্গো! হইতে ৩৫*** সহত্রেরও অধিক চর 
রপ্তানি করিয়াছিল। বিগত খৃষ্টায় শতাব্দীর শেষভাগে “বুয়েনস আরেরস' এর 
নিকটস্থ সুবিস্তীর্ণ তৃণাচ্ছাদদিত প্রাস্তরে এক কোটা কুড়ি লক্ষ গরু এবং ৩৭ লক্ষ 
ঘোড়! দেখ! গিয়াছিল। দক্ষিণ আমেরিকায় গর্ভ আমদানি করিবার পঞ্চাশ 
বৎমর পরে তাহাদের এতদূর বংশবৃদ্ধি হইয়াছিল যে, কোন স্পেনীয় পর্যটক 
গর্দডের ভ্বার। উতাক্ত হইয়া গিয়াছিলেন । জীবজন্তর গুণোত্তরবৃদ্ধি বিষয়ে যাহা 
বলিলাম, উত্তিজ্ঞ সন্বন্ধেও সেই কথা। গাদাফুণের গাছ একটা রোপণ কক, 
এক বদরের মধ্যেই একটা ঝৌপ হইয়া উঠিবে। পূর্বেই বলিয়াছি বে মুতাধাস 
কিরূপ তবরিত গতিতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন্ব। প্রান সকল উদ্ভিদ্ই বিশেষ বাধা 
প্রাপ্ত না হইলে গুণোত্তর পরিমাণে বদ্ধিত হয়। বঙ্গদেশের প্রায় সকলেই 
€দখিয়াছেন যে, শেয়াল ক।টার গাছ একট। থাকিলে কিছুদিনের মধ্যে কিরূপ 
ছড়াইয়া পড়ে । এই শেকল কাটাও আবার, অধিক কাল নহে, আমেরিক! 
হইতে কোন হ্ত্রে এদেশে অঃসিয়া পড়িয়াছিল কিন্ত এখন তাহা যেন এদেশীয় 
গাছ হইয়া গিয়াছে । ,এই অতি উপকারী পেঁপে গাছ এখন এদেশীয় হই 
পড়িয়াছে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা অন্ত স্থান হইতে এদেশে উপনিবেশ করি" 
য়াছে। এইরপ দৃষ্টান্ত অন্বেষণ করিলেই দেখ! যাইবে যে উত্ভিদ্জাতিও স্থান 
বিশেষে নী হুইয়। কত সত্তর বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়। 

এখন জীবনসংগ্রামের ফলাফলের বিষয় কিঞিৎ অ!লোচনা করিব। 
পৃথিবীর উপরে জীবনসংগ্রামের ফল ছুই প্রকার দৃষ্ট হইতে পারে, প্রত্যক্ষ ও” 
পরোক্ষ । এক স্থানে শাল বৃক্ষ রোপণ করিলাম, কয়েক বদর পরে শাল 
বৃক্ষের ছোট ছোট চার! হইয়া! বনরূপে পরিণত হইতে চপলিল। এই চারা" 
গুলির পাতাসকল পচিয়া রোগ বিস্তার করিতে পারে, ইহা বিবেচনা করি! 
সন্ত চারাণলি কাটিয়া দিলাম । চারাগুলি কাটা গেল, আমি রোগের সন্তা- 
বন! হইতে অনেকট! মুক্ত হইলাম? ইহাতে জীবনসংগ্রামের প্রত্যক্ষ ফলের 
একটা পরিচয় পাইলাম । দক্ষিণ আমেরিকার পম্প! নামক স্ববিস্তীর্ণ প্রান্তরে 
এই প্রত্যক্ষ ফলের একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখা বায়। প্রান্তরটী অধিকাংশ 
স্থানে লত্ব! লত্বা ঘাসে আচ্ছাদিত। তথায় বড় বড় গাছ হইতে পারে না। 
তাছার প্রধান ক্লারণ এই জীবনসংগ্রাম্। ত্রীম্রকালে তথায় নদনদীর অভাবে 
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জলের অত্যন্ত অন্ভাব হয়। জলের অভাবে উদ্ভিদের অভাব হওয়াতে ন্পীব- 
জস্তর, প্রধানত বন্ত গে, মেষ, ঘোটকাদির় আহারের বড়ই কেশ উপস্থিত হয় ॥ 
তাহার! কেবলমাজ্জ বাচিবার চেষ্টায় তৃণগুলেরও চিহব রাখে না। অগত্যা 
বড় গাছ জন্মাইতেই পারে না। . তবে যেসকল তৃণগুন্সের অত্যধিক জীবনী- 
শক্তি, যাহাদিগের শিকড়ের অত্যল্প অংশ থাকিলেও বাচিয়া যায়, অথব! 
যেসকল তৃণগুল্স বিষাঁজ, যাহাদিগকে পশুরা অনাহারে মরিয়া গেলেও স্পর্শ 
করিবে না, এইরূপ তৃণগুল্মই বাচিয়। গিয়া কালবিশেষে সমুদয় প্রাস্তরকে 
আচ্ছন্ন করিয়া! ফেলে। 

পরোক্ষ ফলের কল্পিত দৃষ্টান্ত একটা দিই। পূর্বে বলিয়াছি যে, কলগ্বস 
€ে কয়েকটা গরু আমেরিক1-সংলগ্ন সেপ্ট-ডমিঙ্গে! দ্বীপে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, 
তাহারই ফলে কয়েক বংসর পরে প্রায় লক্ষ গোচম্শ আমেরিক! হইতে বিদেশে 
রপ্তানি হইয়াছিল। এখন সেই গোচন্শ বিক্রয় করিয়। যে অর্থ সংগ্রহ হইয়াছিল, 
ভাহ। ত্বার৷ আরও কত ব্যবসায় অবলম্বনে আরও কত অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল! 
এইক্প আলোচন। করিলে কে বলিতে পারে যে সেই অর্থ স্থুমেরুখণ্ডের আবি- 
ক্কারে ব্যবহৃত হয় নাই ? কে বলিতে পারে যে, তাহা! ভারত অধিকারে প্রযুক্ত 
হস নাই? জীবনসংগ্রামে প্রথম ত্যক্ত গোধনগুলি আদিম পণ্ড ও প্রাকৃতিক 
অবস্থার নিকটে জী হইয়াছিল বলিয়াই তাহাদের হইতে দুরত কৃত ঘটনার, 
কল্পন! করিলাম। 

আর একটা দৃষ্টান্ত দেখা যাউক। কলিকাতায় যে গোঁচর্দের আমদানি 
হইতেছে, তাহ! হইতে চীনে, মুচি প্রভৃতি শিল্পীর! জুতা! প্রস্তুত করিতেছে 
যদি গোচর্খের আমদানি বন্ধ হয়, তবে তাহার! আর জুতা! প্রস্তত করিতে 
পারিবে নাঃ হুত্তরাং আমরাও জার ভুত! পরিতে গাইব না) কাজেই রোগে 
আক্রান্ত হইতে পারি, দুতরাং নুস্থ শরীরে যেনগ অন্নচেষ্টা ও. বুদ্ধিশঙ্ষি 
পরিচালনার সম্ভাবনা! ছিল, রোগাক্রান্ত শরীরে তাহার সম্ভাবনা থাকিবে 
না। আষার বুদ্ধিশক্তি দ্বারা অপরের যে-উপকার করিতে পারিব, 
তাহারও সম্ভাবন1 থাকিবে না। এই ফলপ্রবাহকে লইক্স! চলিলে আরও 
অনেকদূর চলিতে পারে । এক গ্োচর্খের আমদানি পরোক্ষভাবে কতট। 
আমাদের উপর কাধ্য করিতেছে! আমি কল্পিত দৃষ্টান্ত উদ্লেখ করিয়াছি 
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বটে,ককিদ্ধ প্রকৃতই জীবনসংগ্রাম প্রতাক্ষ ও পরোক্ষভাবে নানারপে পশ্ুপক্ষী 
কীটপতঙ্গ ও মানবজাতির উপর কার্ধা করিয়া সকলকেই উদ্নতিয় পথে লইয়া 
বাইতেছে। 
আহারের অল্পতা! হইতেই যে কেবল জীবনসংগ্রাম উপস্থিত হয়, তাহ! 
নছে; কাট পডঙ্গের আধিকা হইতেও জীবন সংগ্রাম আইসে, শীত গ্রীষ্মাদি 
ক্ষতও তা! উপস্থিত করে। এইরূপে এত সামান্য ও বৃহৎ কারণে জীবনসংগ্রাম 
ঘটে যে অনেক সময় নকল কারণ অনুসন্ধান করিয়াও বুঝা যায় না। 
এইরারে আমরা জীবন সংগ্রামের নৈতিকভাব দেখাইয়া এই প্রবন্ধের 
উপসংহার করিব। জীবনদংগ্রামের কথ! পড়িয়। আমাদের মনে এই একটা 
প্রশ্ন হইতে পারে, কেন এই সকল কষ্ট, এত মৃত্া, এত রোগ ? ধাহাদের মনে 
এই প্রশ্ন উঠে, তাহারা শ্বভাবতই মৃত্যুকেই যন্ত্রণাকষ্টের পরাকাষ্ঠা! বিবেচন| 
করেন। পূর্বোক প্রশ্নের বিপরীতে এই প্রশ্ন কর! যায় যে, যদি কোন জীবের 
মৃত না ঘটিত, তাহ হইলে ভ্থি হইত 1 সংসারে মৃত্বা আছে অর্থাৎ শরীরের 
পারবর্তন আছে ইহা দেখিতেছি এবং ইছাও দেখিতেছি যে সেই মৃত্যুকে জয় 
করিবার জন্ত, এমন কি সেই মৃত্যুর দ্বারাই, উল্নতিসেতুর নানা কার্য সংঘটিত 
হইতেছে। ফ্রাঙ্কলিন্‌ ছুমেরুকেন্ত্র আবিষ্কারে আত্মবিসর্জন করিলেন, পরে 
তাহারই অন্ননষণপথের যাত্রী হইয়া কত লোকে কত নূতন সত্য, কত নৃতন 


বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। যুদ্ধ করিয়া, শত শত জীবহ্ত্যা” 


করিয়া ইংরাজজাতি যে আমাদের দেশের রাজা হইয়াছেন, ইছাতে আমরা 
কত উপকার পাইতেছি। সুতরাং জীবনসংগ্রামে “মৃত্যু যে, সে অমৃত- 
সোপান।” ্‌ 

» মানবের জীবনসংগ্রাম করিবার অধিকার আছে; কারণ তাহারও পণ্ড 
পক্ষীর মহ্ন্থী শরীর আছে কিন্তু জীবনরক্ষণে ততোধিক অধিকার, মানবের 
ইহাতেই শ্রেষ্ঠত্ব ও যহত্ব। আমাদের সহজ জ্ঞানে ইহ! এত সহজে প্রতিভা 
হয় বে, আমর! পশুদিগকে পরস্পর হত্যা করিতে দেখিলে পাঁপ বলিয়া বিবেচন 
করি না। কীকড়াবিছ। যখন শত্রর নিকট পরাজিত হইয়! ক্রোধে অভিমানে 
আপনার শরীরে দংশন করিয়া আত্মহত্যা করে, তখন আমরা তাহ! পাপ 
বলিয়াই বিবেচন! করি না। কিন্ত মনুষ্য শত অপরাধী হইলেও তাহাকে 
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অপর মনুষ্য যদি হত্যা করে, তখন তাহাকে নিষ্ঠুরতা বলি, পাপ বিব্রেচন! 
করি; মনুষ্য যখন আম্মহত্যাও করে তখন তাহাকে অতি তীব্র পাপ বিবেচন! 
করি- হিন্ুদ্িগের মধো এই ধারণা এতদূর বলবান যে তাহাদের বিবেচনায় 
আয্মঘাতিদিগের নরকেও স্থান নাই। 
পূর্বে বলিয়াছি যে, জীবনসংগ্রামে “মৃত যে সে এমৃত সোপান”) ইহ! হইতে 
“ কি সেই অমৃতশ্বরূপের পরিচয় পাই না? ভীবনসংগ্রাম হইতে দেখ! গিয়াছে 
যে, মোটের উপর উন্নতি চলিতেছে; সেই উন্নতিরূপ উদ্দেস্ট পরিচালনা করা, 
মৃতাকে অমৃতরসে অদ্ভিষিক্ত করিয়া অমৃতে পরিণত করা যে অমৃতস্বরূপ 
এক মহান্‌ পুরুষের কাধ্য, এই জ্ঞান এত সহজ যে, ইহার বিষয় তর্ক করাই 
আশ্র্য্যের বিষয় বিবেচনা করি। এক অমৃতগ্বরূপ মহান্‌ পুরুষের ইচ্ছাতেই 
যে এই জগৎ চলিতেছে, পাধিব জীবনসংগ্রাম ত্যাগ করিয়] অপাখিব আধ্যাত্মিক 
জীবনসংগ্রাম-কালেই তাহার বিশেষ পরিচয় পাই। এক ব্যক্তি তোমার 
প্রতি অত্যাচার করিল, তুমি প্রতিহিংসার ক্ষমতা সত্বেও তাহার প্রতি সাধু 
ব্যবহার করিলে, তথন সেই সাধুতার ভিতরে কি অমৃত পুরুষের অমৃতভাব 
প্রাপ্ত হও না? পাধিব জীবনসংগ্রামের বাহ্‌ লক্ষণ মৃত্যু, আধ্যাত্মিক জীবন- 
ংগ্রামের বাহ্‌ লক্ষণ জীবন । আমাদের সকলেরই অন্তরের ভিতর, জ্ঞানত 
ৰা অজ্ঞানত, এই ভাবটাই বর্তমান যে, কিসে মৃত্যুকে জয় করিতে পারি। 
সুতরাং আমাদের কর্তৃব্য যে। যতট। পারি, পাধিব জীবনসংগ্রাম যাহার অস্তত 
বাহ লক্ষণ মৃত্যু, পরিত্যাগ করিয়৷ আধ্যাত্মিক জীবনসংগ্রাম, যাহার বাহ্‌ 
লক্ষণ জীবন, অবলম্বন করি। এই আধ্যাত্মিক জীবনসংগ্রামের উপকরণ 
প্রেম, দয়া, সরলত! গ্রভৃতি_এক কথায় ধর্ম। এই কারণেই শাস্ত্রকারগণ 
বলিয়াছেন দ্ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।” তবে এস, সকলে মৃত্যুর মাঝেও উন্নতিন 
পথে অমৃতের পথে দণ্ডায়মান হইয়া সেই অমৃতন্বরূপ ভূম| পুরুষের জয় 
জয়কার করি, তাহাকে ধন্ট ধন্ত বলি, ভক্তিভরে তাহাকে নমস্কার করি। 


ইতি ্রঙ্ষিতীন্র নাথ ঠাকুর বিরচিত অভিব্যক্িবাদ কথার 
জীবননংগ্রাম মূলক দ্বিতীয় কথা সমাণ্ড। 


শে ৯ 


তৃতীয় কথা-__পরিব্ত্তি। 


সারে সকলই অনিস্ভা, সকলই পরিবর্থনলীল। প্রত্যেক পদার্থের 
প্রত্যেক অবস্থা গ্রাতি মৃহুর্তেই পরিবর্তিত্ত হইতেছে। কিন্তু এই পরিবর্জীন- 
আ্োত একই ঞুব নিত্য সভাসনাতন পুরুষের পরিধিশ্বরূপে আবর্তিত হই- 
তেছে | দেই পরব সত্য কেন্ত্র স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন বলিয়াই কি 
“ জড়রাজো, কি প্রাণরাজো, "কি অধ্যাত্মরাজো, জগতের সর্ব চল প্রতিষ্ 
মঙ্গলনিয়ম সকল প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। লেই আশ্চায নিয়মসমূছের 
স্কার্ধ্যফলেই এই স্ুশোভন জগতদংলার আদিম বাম্পরাশির অন্ধকার গর্ভ 
হইতে সযুখিত হইয়াছে । পরমাণু সমুছের পরম্পরের মধো আকর্ষণক্ূপ 
একটী মঙ্গলনিরম প্রতিষিত «হইল, তাহারই ফলে মস্থুপক্ক ফলরাশি বৃক্ষ 
হইতে পতিত হই! প্রাণীগণের প্রাণধারণের সহায় হইতেছে, নদনদী 
সকল নমুন্নত পর্বত শূঙ্গে জন্মলাভ করিয়া শতসহ্দক্রোশ দূরবর্তী নগরপন্লী 
ধনধান্যে পরিপূর্ণ করিঙ্না! ভগবানের বিজয়সঙ্গীতে চতুর্দিক গ্রতিধ্বনিত 
করিতেছে ॥, অধ্যায্মরাজ্যেও আত্মার স্বাধীনবিচরণ প্রভৃতি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য 
মঙ্গলনিয়নের বলে সত্যেরই জয়, মঙ্গলেরই জয় নুপ্রতিচিত দেখিতে পাই। 
আবার অভিনিবেশ পূর্বক পর্যবেক্ষণ করিলে প্রাণরাদ্যেও কতকগুলি 
মঙলনিয়ম প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। আমরা এই শেষোক্ত নিয়ম সমূহের মধ্যে 
একটার বিষ আলোচন! করিব-তাহার নাম পরিবৃত্তি। 
০ জড়জগতের স্তায় প্রাণরাজ্যেও নিম্ঃত পরিবর্তন দৃষ্ট হয়। কিন্ধ জড়- 
পদার্থের পরিবর্তন সাধনের জন্তু একট! বহিঃশক্তির প্রয়োজন হয়, প্রাণ. 
রাজ্যের পরিবর্তনসাধনে পরোক্ষভাবে সহায় হইগ্পেও প্রতাক্ষভাবে বহিঃ 
শক্তির প্রয়োজন হয় না-প্রাণীদিগের অন্তহিত শক্তিপ্রভাবেই তাহাদের 
অক্জাতসারে মৃলপরির্বনগুলি সাধিত হয়। বে নিয়মের বলে প্রাণরাজোের 
এই পরিবর্তন সাধিত হয়, তাহারই নাম আমর পরিবৃত্তি দিতেছি) অনেক 
দূরবর্তী নক্ষত্র কিরণবিস্তার করিলে সেই কিরণজাল আমাদের নয়নে 
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প্রঠিভাত না হইলে যেমন তাহার অস্তিত্ব আমর ইন্দ্রিয়গ্রাহ কৰিতে 
পারি না, সেইরূপ পরিবুত্তি চিরকাল কার্ধায করিতে থাকিলেও ভার্বিনের 
পৃর্নে অপর কাহারো! বুদ্ধিতে তাহা সম্যক্‌ প্রতিভাত হয় নাই। এই 
পরিবৃত্তিই ডার্বিন প্রচারিত অভিব্যক্কিবাদের অন্ততর মূলভিন্তি । পরি- 
বৃত্বির অভাবে জীবনসংগ্রাম জনিত অথবা কাম্য (56%021), কোন প্রকা- 
রই নির্বাচন সম্ভব হইত না এবং স্বৃতরাং অভিব্ক্তির কথাই উঠিতে 
পারিত না। এই পৃথিবীতে তুমি, আমি, সে, সকলেরই অবস্থ। এক হইলে, 
শরীরমনের বল সঞ্ঈতোভানে সমান হইলে, ঘটনাচক্র সমান অন্থকৃ। হইলে 
জীবনসংগ্রাম তে। দূরের কথা, কাধামাত্রই সম্পূর্ণ অসম্ভব হইত--এক কথায়, 
দে প্রকার অবস্থার অস্তিত্ব অন্তহ আমাদের কল্পনার নিতান্তই অগোচর। 
পূর্বেই বলিয়া আদিলাম ঘে পরিবৃত্তি একটা নিয়ম মাত্র, যে নিয়মের 
)ফলে প্রাণরাজ্যে পরিবর্তন সাধিত হইয়া উভপ্নবিধ নির্বাচনের সহায়তা 
'করে। কিন্ত এই সব্বন্ধে প্রধানত ছুই সম্প্রদায়ের মতামত দৃষ্ট হয়__এক 
সম্প্রদায় 'পরিবৃত্তি নিয়মের কার্ধ্য সম্পূর্ণ অস্বীকার কয়েন, অপর সম্প্রদায় পরি- 
বৃত্তি নিমে ভগবানের হস্ত প্রতাক্ষভাবে বা! গরোক্ষভাবে অস্বীকার করেন। 
প্রথম সম্প্রদায় বলেন যে প্রত্যেক প্রাণীকে ভগবান পৃথকৃভাবে সংস্থাষ্টি করেন, 
একটা বিশেষ নিয়মে পরিবর্তিত হইয়া যে জীবাদি অবধি 'মনুষা পর্য্যন্ত 
অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা ভাহার! শ্বীকার করেন ন-ইহীর! বিশ্প্টিবাদী ; 
ইহীরা আশঙ্কা! করেন যে অভিবাক্কিবাদ স্বীকার করিলে বাইবেল প্রভৃতি 
ধর্মশাস্ত্োক্ত মতের সহিত বিরোধ আগিয়! পড়ে এবং সুতরাং সেরূপ শান্ত্র- 
বিরোধী মতের সমর্থন অধর্্ম বলিয়। পরিগণিত হইতে পারে । কোন প্রকার 
শান্ীয় ম.তর সহিত অভিবাক্ষিবাদের বিক্োধ ঘটে কিনা, তাহ! ব্চার 
করিবার ইহ! উপযুক্ত স্থান নহে । কিন্তু ইহা বলিতে পারি থে প্রমাণদৃষ্টে 
 প্রাণরাজ্ের পরিবর্তন দমকল পরিবৃত্তি নিয়মের উপর প্রতিষ্টিত স্বীকার 
. করিলে অধর্থের কোনই আশঙ্ক! নাই, বরঞ্চ ইহাতে ঈশ্বরের মহিমাই উজ্জল 
 তরবূপে প্রকাশ পায়। 

অপর সম্প্রদায় নকল পরিবর্তনই পরিবৃত্তি নিয়মের কার্ধ্য বলিয়া শ্বীকাঁর 

1 করেন, কিন্ত তাহাতে তগবানের হস্ত অস্বীকার করেন। “নিয়ম” কথাটা 
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আি+বড়ই সঙ্কেচের নহিহ বাবহার করিতেছি, কারণ বর্তমানের সংশয়বাদী 
সম্প্রদায় “নিয়ম” কথাটার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ইচ্ছাময় মঙ্গলময় ভগবানের 
অস্তিত্বের লোপাপত্তি করিতে সচেষ্ট । তাহার! ভুলিয়। যান যে “নিয়ম” 
কথাটী কথামাত্র। একদিক দিয়া দেখিতে গেলে যেমন ইহার মূল্য বলিয়! শেষ 
করা যায় না, অপর দিক্‌ দিয়! ধরিলে তেমনি ইহার মূল্য নাই বলিলেও চলে। 
একটু অনুধাবন পূর্বক দেখিলেই বুঝা যাইবে যে দৈবাৎ বলিয়! জগৎসংসারে 
কোন কিছুই ন্বাই, সকলেই শিয়মে আবদ্ধ হইয়| কাধ্য করিতেছে। যাহার! 
কোন ক্লাধাকে দৈবাৎ হইল বণিয়া উল্লেখ করেন, সেটা কেবল তাহাদের 
তদ্ধিয়ক নিয়মের অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক । এইখানেই নিমের মূলা। 
“নিয়ম' কথাটীর দ্বারা] অনেকগুলি ঘটনার কারধাপ্রণালী সংক্ষেপে বুঝান 
স্বায়_-এক কথায়, প্রকৃতির ব্যাকরণ হিসাবে নিয়মের যথেষ্ট মূল্য আছে, 
কিন্ত তদতিরিক্ত মৃগ্য কোথায় 1 অগ্নিতে সকলেই দগ্ধ হয়' অর্থাৎ অগ্নির 
দাহিকাশক্তি আছে, এই হই একটা নিয়ম। আগুনে হাত দাও, যাঁহাই 
দিবে, তাহাই পুড়িয়। ছুই হইবে, এই ভাবটা এক কথায় বাক্ত করিতে গেলে 
অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে, এই সংক্ষেপ নিয়মের উল্লেখ করিতে হুইবে। 
বিজ্ঞানশাস্ত্রে অগিতে ইহ! দগ্ধ হয়, উহ] দগ্ধ হয় বলিবার পরিবর্তে সংক্ষেপে 
এ নিরমেরঞ্উল্লেখ করিলেই বুঝিবারও সুবিধ! হয়, বুঝাইবারও সুবিধা হয়) 
এই ন্ুবিধা টুকুর জন্ই নিয়ম কথাটা বহুমূল্য। অগ্সিতে হাত পোড়ে, কাপড় 
পোড়ে, সকল পদার্থ ই দগ্ধ হয়, ইহাই হুইল ঠিক কথা, আমরা মাত্র ব্যক্ত 
করিৰার সুবিধার জন্য সাধারণভাবে উল্লেখ করি যে অগ্নির দাহিকাশক্তি 
আছে। এতক্ষণে যাহা বলিলাম তাহা হইতেই অনাগাপে বুঝা যাইবে যে 
এএকটা! “নিয়মের” শক্তি ও কাধ্য উৎপাদন করিবার কোনই ক্ষদতা নাই। 
তবেই প্র্থ আসে এই যে, যে পদার্থে যে শক্তি আছে, সে পদার্থ সে শক্তি 
পাইল. কোথ! হ'তে? উত্তর এই--জ্ঞানময় মঙ্গলময় ভগবান প্রত্যেক 
পদার্থে নিজ নিজ শক্তি নিহিত করিয়া দিগ্াছেন। গগবান মঙ্গলময়_ 
প্রমাণ এই স্ুশোভন বিচিত্র জগৎ, যেখানে ক্ষুধার আহার আছে, তৃষ্ণা 
জল আছে, এবং যেখানে মঙ্গলভাবেরই সমাদর দিন দিন অধিকতর হই- 
তেছে। ভগবান ভানময়-প্রমাণ এই জগত সংলারের দকল ঘটনারই 
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গণিতসাধা সুপ্মত! সহকারে নিষ্পাদন, যাহার ফলে গ্রহনক্ষত্র ধূমকেতু জমূ- 
হের পুনরাবর্তন, সুধা গ্রহণ চন্ত্রগ্রহণ গ্রভৃতির পুনরাবর্তন শত শত বৎসর 
পুর্বে জোতির্বেত্তার] আন্রান্তন্মপে বলিতে পারেন) বুদ্ধি বিশিষ্ট জ্ঞানবান 
মানবই জ্ঞানময় ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষীরপে দণ্ডারমান। তবেই ঈাড়া- 
ইতেছে এই যে পরিবৃত্তি নিয়ম কোনই কার্ধ্য করিতেছে না, ভগবান পরি- 
বৃত্তি নিয়মে কার্ধ্য করাইতেছেন। 
 শ্রধন প্রশ্ন এই যে পরিবৃত্তি নি্মটী কি? জীবরাজো এই একটা 
আশ্চর্য্য নিয়ম দৃষ্ট হয় যে একই পিতামাতার সন্তানেরা পিভামাতার সহিত 
' অথবা পরস্পরের সহিত ঠিক এক সমান হয় না এবং কোন প্রকারেই 
. অবিকল অনুরূপ অবস্থায়ও পতিত হয় না-পরম্পর এতটুকু, কিছু ন| 
কিছু, কোন নাকোন বিষয়ে বিভিন্ন হইবেই, কিছু না কিছু পরিবপ্তিত' 
জ্ইয়] জন্মগ্রহণ করিবেই। ষে নিয়মের বলে এই বিভির্রতার কাটি হয় তাহা- 
রই নাম পরিবৃত্তি। এই নিয়মের দূরৰ্যাপী ফল ডাধিনের পূর্বে কাহারই 
বিশেষ মন্যেযোগ আকর্ষণ করে নাই; ডাধিন এবং ,ওয়ালেমই সর্বগ্রথমে 
ইহার গুরুত্ব জীবতন্ববিদ্গণের অন্তরে মুদ্রিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন । 
অঠিবাক্তিবাদীগণের বক্তব্য এই যে এই পরিবৃত্তির ফলে যখন একই পিতা 
মাতার সস্তানের! প্রথমত পিতামাতার সহিত সমান হয় না এবং সমান 
অবস্থায়ও পতিত হয় না, তখন পিতামাগ্কার সহিত সম্তানদ্দিগের জীবন- 
গ্রাম উপস্থিত হয়। এখানে ধরিয়। লওয়! যাঁক যে বয়োধিক্য জনিত অপ- 
টৃতা প্রভৃতি কারণে পিতামাতাই জীবনসংগ্রামে পরাজিত হইয়া পঞ্চত 
প্রাপ্ত হয়। তখন আবার সম্তানগণ পরশ্পরের সহিত অসমান হওয়ায় 
তাহাদের আপনাদের মধ্যে জীবনসংগ্রাম ঘটে এই জ্বীবনসংগ্রামে আী/ 
সর্ধাংশে যেগাতম সম্তানেরাই আবার সময়ে পিতামাতা হইবে, আর্লার 
তাহাগেরও সন্তানদিগের মধ্যে যোগাতম সন্তানেরাই জীবনসংগ্রাঙ্গে জয়ী 
. হইবে । এইকপে ক্রমশ: পরিবর্তন সাধিত হইতে ইইতে যোগ্যতমের উদ্- 
| গুন লংঘটিত হয় এবং উন্নতির সোপানাবলী সংরচিত হয়। তবেই দেখি- 
$ তেছি ষে জীবনস'গ্রামের ও সুতরাং অভিবাক্তিবাঁদেরও মূল অবলম্বন পরি- 
: বৃতি। সম্পূর্ণ আবিছ্গত না হইলেও এই পরিনতি কোন্‌_.অবস্থায় কওটুকু 
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কার্যত করিবে, তাহারও আবার বিশেষ বিশেষ নিয়মগ্রণালী আছে-_- 
কেবল পরিবৃত্তি কেন, ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে কোন শক্তিই, ফোন নিয়মই 
অনিয়মে শ্বেচ্ছান্থৃযারী কার্য করিতে পায়ে না। এক জোড়া পক্ষীর ছুইটা 
শাবক বিভিন্ন প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিল-_ফেন এরূপ হুইল? ইহার 
কারণ সমুহ আমাদিগের সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত না হইলেও কারণের সমবায়ে ও 
নিয়মের ফলেই যে এরূপ ঘটিল, তাহা কেহই অস্বীকার কক্সিতে 
পারিবে না। 

এইবারে পরিবৃত্তি নিষ্মমূর নিয়মত্ব পরীক্ষা করিতে হইবে; দেখিতে 
হইবে যে ইহার প্রসার কতদূব। ম্যধ্যাকর্ষণ একটী নিয়ম আবিষ্কৃত হইল 
কিন্তু ভাহার নিয়মন্ব জগতের অসংখা ঘটনায় অসংখ্য অবস্থায় পরীক্ষিত 
হইয়া দেখা গিয়াছে যে জড়জগতের সর্ধত্র তাহার প্রসার । অবস্থাতেদে 
ইহার কার্ধ্ের বিভিন্ন আকার দেখ! যায্ব_গ্রহনক্ষত্রের পরিভ্রষণে এক 
আকার, নদী প্রবাহে এক আঞ্চার, আবার হিমানীযুগের বরফপাতে পৃথি- 
বীর ধ্বংসে অন্য আক্লার। সেইন্প পরিবুত্বি নিক্কমের প্রসান্ধ জগতের 
সর্ধত্র-কোন জীব, কোন পদার্থ এক মূহ্র্ত পূর্বে যাছা থাকিবে, এক মুহ্র্ত 
পরে তাহা কোন প্রকারেই অপারবন্তিত আকারে থাকিতে পারিবে না। 
কেবল অবস্টীভেদে ইহার কারধ্যের বিতিষ্ন আকার প্রকার দৃষ্ হয়। বাশ 
ছইতে জল, জল হইতে বরফ এবং পুনরায় বরফ হইতে জল ও জল হষ্টতে 
বাশ, এই এক প্রকার সহঙ্গ পরিবর্তন হইল । আবার বিভির পদার্থলংযোগে 
যে পৃথক্‌ পদার্থের উত্তব হয়, তাহার প্রণালী বিভিন্ন এবং সেই পরি- 
বর্তনের নাম রাসায়নিক পরিবর্তন । আবার এই পরিবর্তন যখন প্রাণরাঞ্যে 
কলার্ধ্য করে, তখন তাহা! সম্পূর্ণ বিভিন্ন আকার ধারপ করে এবং তাহার 
প্রণালীও ক্কতন্ত্র হইয়া পড়ে। প্রাণরাজ্যের এই পরিবর্থন প্রণালীর নামই 
আমর! পরিবৃত্তি দিয়াছি। স্তরাং প্ররুতপক্ষে পরিবৃত্তির প্রসার প্রাণ 
রাজ্যের উপরে । 

জীবতত্ববিদেরা এক প্রকার সথরসিদ্ধা করিয়াছেন যে প্রাণরাজ্যেরঞ্জতি 
ব্ক্ির আদি জীবাদি বা প্রাণপন্ক এবং অস্ত মানব। জআমাদিগের দেখিতে 
ইইপে থে প্রাগপন্ক অবধি মানব পর্সাস্ক সকল প্রাণীর উপরেই পরিণুঙ্ডি কার্ধ্য 


দাদি আপা পা 
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ফরে কিনা। প্রাণপঞ্ষের প্রকৃত স্বরূপ এখনও স্থিরীককৃত না হওয়াতে, 
বলা বাহুল্য যে. তাহাতে পরিবৃত্বির কার্ধাও বিশেষভাবে বিজ্ঞানের আদ 
হইতে পারে নাই। প্রাণপস্ক ছাড়িয়। পুরুভুজ শ্রেণীতে আলিয়া পৌছিলে 
পরিবৃত্তির কাধ্য উপলব্ধ হুইতে পারে। ব্অধিকাংশ পুরুভুজ সুখের পরি- 
বর্তে গাত্রের অবনতির দ্বারা সাময়িক একট! মুখাকতি গর্ত করিয়া আহার 
গ্রহণ করিক! থাকে _কতকট। কীটভুক বৃক্ষের হ্যায়। * স্পঞ্জ, গ্রবাল প্রভৃতি 
পুরুভূক্গ শ্রেণীরই বর্ণবিভাগ (৮876) ) মান্র। দোঁকানে গিয়। কতকগুলি 
স্পঞ্জথণ্ড দেখিলেই বুঝা যাইবে যে সফলগুলি এক শ্রেণীর স্পঞ্জ, নহে। 
এক শ্রেণীর স্পঞ্জ এক আকারে গঠিত, অপর শ্রেণীর স্পঞ্জ সম্পূর্ণ বিতির 
আকারে। ন্ুপ্রসিষ্ধ জীবতত্ববিদ্‌ ডাক্তার কার্পেন্টার বলেন যে “ম্পঞ্জ শ্রেণীর 
পুরুতূজের (70157-1010618 ) মধ্যে পরিবৃত্তির প্রসার এত বিশ্বৃত যে বিশে 
বিশেষ অংশেষ্রী পরিবর্তন বশতঃ ইহাদের কেবল শ্রেণীবিভাগ নহে, জাতি- 
বিভাগ (8৩255) এবং বর্গীবিভাগও (০:4০) করিতে হুইয়াছে।”। প্রবালসমূছে 
পরিবৃত্তির কাধ্য বিশেষ তাবে লক্ষিত হইতে পারে । এই কলিকাতার 
যাছুঘরে (77056এ0) ) রক্ষিত বিভিন্ন শ্রেণীর প্রবাল দেখিলেই এই বিষয় 
মহজে বুঝ! যাইবে । এক শ্রেণীর প্রবাল আ।লামুখীর গর্ডের ( ৮8108730 
18667) ম্যায় শ্রেণীবদ্ধ হয়--আমর! তাহার নাম 'জালাগর্ত' প্রবাল 
দিলাম । এক শ্রেণী "গপ্রশাখ” প্রবাল অবিকল বিস্বৃতশাখ বৃক্ষের ন্তায় 
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দ্ডাক্র্মীন থাকে | পরিবৃত্তির ফলে এই প্রকার নান! শ্রেণীর প্রবালের 
উৎপত্তি ঘটয়াছে । বিভিন্নভাবে অবস্থিতি ছ্বারাই যে বিভিন্ন শ্রেণীর 
প্রবাল চিত্রিত হয় তাহ! নছে,তাহাদের শু", মুখের আকার প্রভৃতি বিষয়েও 
বিস্তর বিভিন্নত! লক্ষিত হয় | শহ্ব্‌ক প্রভৃতি মেকদণগুবিহীন জীবসমূহ্রও 
মধ্যে বিভিন্নতা এবং স্থৃতরাং পরিবৃত্তির কার্ধ্য দৃষ্ট হয়। গুগুলিও শব্ক 
জাতীয়, আর ঘিদল বুক্তাশস্থকও শম্'ক জাতীয় অথচ উভয়ের গ্রতেদ 
কত। 

ধীর পদক্ষেপে কীটপতঙ্গের দিকে অগ্রসর হইলে এখানেও এক এক 
জাতির ভিতরে কত শ্রেণী, কত বর্ণবিভাগ, সুতরাং পরিবৃত্তির কার্ধ্য 
দেখা যাইতে পারে । প্রঞ্জাপতির বিষন আলোঁচন] কর, দেখিবে যে এক 
শ্রৈণীর প্রজাপতি পক্ষনষেত দৈর্ঘের ৩ ইঞ্চি গ্রস্থে ২ বা ২০ ইঞ্চি এবং দেখিতে 
ঘোর নীলাভ কৃষ্ণবর্ণ, চক্ষু ছুইটা রক্তবর্ণ) অপর শ্রেণীর প্রজাপতি দৈর্ঘ্য 
প্রস্থ ১ ইঞ্চি হয় কিনা সন্দেহ এবং দেখিতে ঈবৎ বেগুনে মেখের গ্ায়, 
ছ'একটা দাগ আছে, চক্ষু ছইটী ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, চারিধারে সবুজ রঙ্গের 
পরিধি । আমাদের দেশে এমনি একট! বিজ্ঞানবিরোধী ভাব বিদ্যমান যে 
সচরাচর যে সকল কাট সন্ধ্যাপ্রদীপের নিকটে প্রতিদিন উপস্থিত হইয়া 
আমাদিগকে অত্যন্ত উত্যক্ত করে, তাহাদেরও নাম, গ্রক্কতি, আকুতি 
কোন বিষয়েই কোন লক্ষ্য রাখি না । ধেপসো পোকা, ইংরাজীত্তে যাহাকে 
মথ (0101) বঙ্গে, তাহার প্রচলিত নামের অনুসন্ধান করিয়া হতাশ হইয়াছি। 
এই ধেপ.সো পোকারই বিতিন্নতা কত । আবার পিপীলিকা জাতি ধরিলে 
দেখি, (১) লাল পিঁপড়ে, ইহার! অত্যন্ত কামড়ায়, (২) কাল ছোট পিঁপড়ে 
পেঁমোটেই কামড়ায় না, (০) কাল ডে'য়ে পিপড়ে- ইহাদের পুরুষগুলে| 
অত্যন্ত ব্মাক্ত এবং মাংসপ্রিয় ; গুনিয়াছি একটী এক মাসের ছেলেকে 
রৌদ্রে শোয়াইয়া রাখ! হইয়াছিল, গৃহকর্দন সারিকা! আসিয়া তাহার জননী 
ছেলের পরিবর্তে এক রাশ ডে'য়ে পিঁপড়ে দেখিতে পাইল । ইহা আশ্চর্য্য 
নছে, ডেয়ে পিপড়ের বাসার কাছে একটা মাংলখণ্ড রাখিলেই এই ঘটনার 
যাথার্থ্য উপলব্ধ হইবে । (৪) কাঠ পিপড়ে-_-ইহার! সচরাচর গাছে মাকড়- 
সার বাসার স্তায় বাপ! প্রস্তত করে। ইহাদের ক্ষমতা এত যে ভীমরুল 
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ইছাদিগের সহিত যুদ্ধে পরান্ত হয়” ইহার! ভীমরুলের কটিদেশ 'কাটিয়। 
হিখণ্ড করিয়। ফেলে, পশ্চিমে ভীমরুলের উপদ্রব অতিমাত্রায় হইলে এই 
পিপড়ের বাসা গাছ হইতে ভাঙ্গিয়। আনিয়! তাহাদের চাকের কাছে রাখিয়া 
দেওয়া হয় । (৪) গন্ধী (গৌদে।) পিপড়ে--এই পিপড়ে অতি ক্ষুত্র, কাম- 
ড়ার় না, কিন্তু ইহাঁদের এক প্রকার গন্ধ আছে, দৈবাৎ মারিয়া ফেলিলে 
এক প্রকার গন্ধ নির্গত হয়-_তাহ! আতঘ্রাণ করিতে নিতাস্ত ভাল লাগে ন|। 
ইহ! বাতীত আরও কত বিভিন্ন শ্রেণীর পিপড়ে দৃষ্ট হয়, তাছার সকল গুলি 
এখানে উল্লিধিত হইল না । 

কীটপতঙ্গের উদ্দে 'সরীস্প--এখানেও পরিবৃত্তি কািকাডিডীর 
অভাব নাই । ন্ুপ্রসিদ্ধ ফরাসি ভীবতত্ববিৎ অধ্যাপক মিলনে এডোয়ার্ডস্‌ 
টিকটিকি জাতির বিভি্নতা। দেখাইয়াছেন | * আমরাও কোন শ্রেণী 
নাম দিয়াছি গিরগিটি, ফোনটার বা টিকটিকি, কোনটার বা বামুন টিকটিকি 
ইত্যাদি । বল! বাহুল্য যে গোধ টীকটাকিরই মভিব্যক্তি | যে অর্থে আমরা 
বাঘের মানসী বিড়াল বলি, সেই অর্থে গোধার মাসী টিকটিকি বলিতে পারি। 

কটপতঙ্গ সরীন্থপের পর আমর পঙ্গীঞ্লাজ্যে উপস্থিত হই। আমর! 
কালে! কাক সচরাচর দেখিতে পাই, কিন্তু সাদা কাক অতি অল্প লোকেই 
দেখিয়াছেন, আমর! দেখিয়াছি, বোধ হয় একটা মৃত সাদা কাক কলিকাতা 
যাহুঘরে রক্ষিত আছে। জীবতত্ববিদ্গণের গ্রন্থে পরিবৃত্তির একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত 
উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। নিউজীলগ্ডের কীয়া নামক তোতাপাখী ইউরো পীয়দিগের 
আবির্ভাবের পূর্বে মধু. মধুপায়ী কীট ও ফল প্রভৃতি আহার করিত) 
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ইউরোপীয় বমতি হইবার পরে মাংস খাইতে গরপাত করে? মেবচণ্ম কিছ 
মাংস শুকাইবার জনা ঝুলাইয় রাখ! হইভ, তাহাই খাইতে আরম্ভ করিয়| 
অবশেষে একশ ঘোর মেমমা'সপ্রিয় হইয়া উঠিল যে ১৮৩১ খ্রাষ্টাকে জীবন্ত 
মেব আক্রণ করিতে দুষ্ট হয। ক্রমে এখন জাখন্ত মেবের পৃষ্ঠে বগিয়] 
যকৃত পর্শন্ত কুরিরা নাধাইলে তাহার ভৃপ্তনাধন হয় ন1। ইহার ফলে 
তাহার দ্ব'লসাধনের উপায় অবগঙ্গিত হইতেছে । এই দৃট্ান্তে এক পরি- 
বৃত্তির ফলে বুদ্ধি ও ধ্বংদ কেমন গ্রতাক্ষ দেখা যাইতেছে | চড়ই, শালিক 
প্রভৃতি গক্ষীগণের মধ্যে পরিঃত্ির কানণ্য নকল পমগ্কে প্রচ্যক্ষগোচর না 
হইলেও নিশ্চয়ই যে ঘটিতেছে তাহা স্বীকার্ধা কারণ তাহ না হইলে 
তাহারা আপনাপন শাণক নির্দাচন করিদা লইতঠে পারিত না এবং যে 
সকল পঞ্ষা অনেকগুশি ডিঙ্ব এক পনয়ে ধ্রনব করে, তাহাপা সেই শকল 
ডিন্প্রস্থত শাধকগণের মন্যে প্রভেদ করিয়। যথাক্রমে প্রগোজনমত 
আহার যোগাইতে সক্ষম হইত নী। এই কথাটা পশুরাঙ্গোেও প্রনুক্ত হইতে 
পান্ধে। ইহ| ব্যতাত কয়েকটা দৃা্তও দেওগ| থাইতে পারে। *আমরা 
মচরাচর বৃমরবর্ধের শৃগাল দেখিয়া থাকি, কিন্তু সথুমেক কেন্দ্রে শ্বেত 
শৃগাল দেখিতে পাওয়া যায় এবং আমরাও বারাকপুরের পণুশাপার একটা 
দেখিয়াছিলামশ সেই ধুর, কল, শ্বেত প্রতি বিভিন্ন বর্ণের ভত্তুকণ 
দুষ্ট হইয়া! থাকে । এ পণান্ত যে সকল দৃষ্টান্ত দিয়াছি, মে গুলির মধ্যে পরি- 
বৃত্তির কায্য অনেকটাই স্বাকার করিয়! লইয়াছি, স্বীকার করিয়া লইলেও 
তাহা অন্ুমান। কিন্তু মেই অন্ুখান অবলম্বন কিনার হেতু আছে--যখন 
গৃহপালিত পষ্টপক্ষীর মণো পরিবৃত্তিকে প্রত্যক্ষভাবে কাঁধ করিতে দেখি, 
তঞ্চুন বন্ধ জীবজস্তর মধ্যে বর্ণ(বভাগ প্রভৃতি দেখিলেই দ্বীকার করিতে বাধ্য 
যে এই বিভাগ পরিবৃত্তির কার্ধাকারিতায় ঘটক্লাছে। 

এইবারে গৃহপালিত জীবজন্থর হধো পরিবৃত্তির কার্ম্য কিন্ধপ প্রতাঙ্ষ- 
গোচর হয়, স্তা্ীরই কয়েকটা দষ্টান্ত উরেখ করিব। উদ্ছিদ প্রড়তিও যে 
প্রাণরাজোর অন্তর্গত তাহা বল! বালা । ইঠিহাদে দেখা যায় দে গোল- 
আলু দক্ষিণ আমেরিকা হইতে বগ্ত অবস্থার সার এয়ল্টার র্যালে কততৃকি 
সভা জগতে আনখিভ হইয়া প্রচারিত হইয়াছে । প্রথমতঃ ইহার লীল আকা 


& 
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এবং বিষাক্তভাব ছিল, ক্রমে চাষ আবাদের গুণে ইহ! পরম উপাদেয়, থাঁদ্য- 
রূপে পরিগণিত হইয়াছে। যে টোপাকুল আমরা পরম আহ্লাদের সহিত 
গ্রহণ করি এবং যাহার ব্যাস আধ ইঞ্চি পর্ম্যস্ত দেখ যায় তাহারই অরণ্য- 
জাত স্বজাতির ব্যাস আধ ইঞ্চিও হইবে কি ন! সন্দেহ। যেবইচি কলিকাতা 
সহরে কাঠিতে গাধিয়া আন! হয় তাহা থাও পান্সা লাগিবে, কিন্তু বোল- 
পুর অঞ্চলের তুবনডাঙ্গার মাঠে ম্বভাবজাত বৃইচি থাইয়াছি, অতি স্ুমিষ্ট। 
কিন্ত এই ভূবনডাঙ্গার শ্বভাবজাত খেজুর খাইয়াছি, ভাহা.থাইতে সর্বাংশে 
যন্্বন্ধিত খেল্ুরের ন্যায় মিষ্ট হইলেও আকারে ছোট এবং সুপ অবস্থায় 
দেখিতে অপেক্ষাকৃত ক্ৃষ্ণবর্ণ হয়। ম্বভাবজাত কালো জামও সমস্ত 
আম অপেক্ষা ছোট হইতে দেখিয়।ছি। 
যত্র ও চেষ্টা দ্বারা পরিবৃতি অবলগ্থনে প্রাণরাজ্যে যে কিরূপ উন্নতি 
সধিত হইতে পারে, তাহার একটা বন্দর দৃষ্টান্ত ১৮৯৯ খুষ্টাব্বের ফেব্রুয়ারি 
ংখ্যার পিয়ারন ম্যাগজিন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, আমর| তাহার 
'একটা চিত্র এখানে উদ্ধৃত করিতেছি । দ্বিকোঁণ (118০717) পুষ্প ১৮৬৪ 
খুষ্টাবে কত ক্ষুত্ব ছিল (১ চিত্র); বর্তমান কালে ইহা! কত বর্ধিত আকারে 
দেখা দিয়াছে (চিত্র ২)। ৩ সংখাক চিত্রে বাক্ত আদিম আকারের বৃহৎ 
দ্বিকোণ (19০4)16 10120018. ) হইতে বর্তমানের বুহৎ ছিক্কোণ (চিত্র ৪) 
কত ভিন্ন। উক্ত পত্রিকায় গ্লন্সিনিয়া নামক পুষ্পের কৃত্রিম উপায়ে অভি- 
ব্যক্তি পাচটা চিত্রে অতি সুন্দর ব্যক্ত হুইক্জাছে--পাঠকগণ একবার ৫ম 
চিত্রের লহিত ৯ম চিত্রের তুলন] করুন। 
পণুপক্ষীদিগের .মধ্ও. কৃত্রিম উপায়ে পরিবৃত্তির নানা কার্ধ্য সাধিত 
হ্য। কীটগতন্গের মধো কৃত্রিম উপায়ের ফল.এ পর্যযস্ত ভাল রকম প্রতাক্ষ- 
'গোচর হয় নাই! কিন্তু গৃহপালিত পশ্তপক্ষীর মধ্যে কৃত্রিম পরিবর্তন সকল 
আমাদের বিশেষ ভাবে প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকে । কপোত, কু্ধুট, হংস 
প্রস্থৃতি পক্ষীদের মধো পালকেরা কত না পরিবর্তন সাধিত করে | কপোত 
সন্ধে সর্দেশের অধিকাংশ লোকেরই কিছু ন! কিছু জ্ঞান আছে এই কারণে 
এবং ইহাদের লইয়! অনেক পরিবৃত্তি সাধিত হইয়াছে বলিয়া! ডাবিন এবং 
ওয়ালেস উতয়েই কিছু বিশ্তুতভাবে উহাদের বর্ণবিভাগ বর্ণনা করিয়াছেন 
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গ্রল্সিনয়া বর্তমান আকার । 


পরিবৃত্তি। ২৭ 


আমিও ধতটুকু অন্মন্ধানে জানিয়াছি, তাহ! এইখানে লিপিবদ্ধ করিবার 
লোভ দগ্বরণ করিতে পারিলাঁম না;-_. 

(১ গোপ1--যে সকল পায়র! মচরাচর দেখা যায় তাহাদিগকে গোল! 
পায়রা বলে, বোধ হয় গোল! প্রভৃতি নিরাপদ, স্থানে বাসা করে বলিয়া; 
ইহাদের মধ্যে সাদা ও কালো উভয় প্রকার ভেদ দৃষ্ট হয় । 

(২) গলাফুলা--ইহার! গলাফুপাইয়! থাকে ) সময়ে সময়ে দেই ফোল! 
গলার মধ্যে ঠোট,পর্যান্ত অদৃশ্য হইয়! পড়ে । ইচ্ছা করিলে ক্রমে ক্রমে এই 
বিষয়ের এত ওঁৎকর্ষ সাধিত হয় যে ভাল জাতির গলাফুলা গল! ফুলাইতে ফুলা- 
ইতে দম ফাটায়! প্রাণ পধ্যস্ত পরিত্যাগ করিতে শ্রুত হয়। এই গণ ফুলাই- 
বার ফলে ইহাদের পঞ্জরাস্থি অন্তান্ত কপোত অপেক্ষা কিছু বেশী চওড়া হয় । 

* (৩) চিলে পর্পণ-__ ইহাদের বর্ণ কতকট! শঙ্কুচিলের মত এবং মাথায় 
ছোট রকমের একটা। পর্পণ অর্থাৎ ঝ,টি থাকে । ইহাদের অতি অল্প সংখ্যকের 
সাদা রং হয় । কেহ কেহ বলেন ইহাদের পাঁয়ে ঝ*টি থাকে বলিয়া! "পরপীও” 
নাম হইয়াছে। 

(8) সেরাজু__ইছাদের অন্য কোন বিশেষত্ব নাই, কেবল খাটি” মেরাজ 
হইলে পেজ সাদা, বুক সাদা এবং ডান। কাল হুইবে। সেরাজুর আবার 
তিন প্রকার-৫ভদ আছে । 

(৫) মুখ্ধী--ইহাদের মুখটুকু সাদা এবং ইহার! অন্থুক্ষণ ঘাড় কাপাইতে 
থাকে $ ভাল জাতীয় মুখ্থী হইলে ঘাড় কীঁপাইতে কাপাইতে উপ্টাইয়া 
পড়িবে । ইহারও প্রকার-ভেদ আছে। 

(৬) গুলি--ইহা। বিলাতী পায়রা) ইহার! সাদা, কেবল বুকে ছুই 
চুরিটি কাল বিন্দু দেখাযায়। জানিনা, ইংরাজীতে (717৩ 52০15) যাহাকে 
বলে তাহার ্ছিত ইহার কোন সম্বন্ধ আছে কিন! । | 

(৭) লক্কা (79069115) কপোতের সচরাচর ১২টি পালকের লেজ 
থাকে, কিন্তু লঙ্কার লেজে ১৪ হইতে ৪০টি পর্যযস্ত পালক থাকে । লক 
ঠিক সরল ভাবে দবীড়াইয়া সেই লেজটির পেকম তুলিয়। এবং ঘাড়টিকে 
পশ্চাতে লেজের দ্বিকে হেলাইয়া! ধনীলোকের গৃহিণীদিগের আনন্দ বর্ধন 
করিতে থাকে ; ভাল ছাতীয় হইলে লক্কার মাথা তাহার লেজ স্পর্শ করিতে 
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পারে । তাহাদের প| ছোট হয় এবং তাহারা দুইটি কাঠির মত করিয়! পদক্ষেপ 
করে। লঙ্কা আবার নানা রং অন্থদারে নানা নাম প্রাপ্ত হয়_(ক)' অপরা- 
জিত! ফুলের মত রং হইলে অপরাঞ্জিতা, (খ) সাদা হইলে রেশমী এবং 
(গ) কাল। ৃ্‌ 

(৮) কড়িয়! (07১) _ইহার অন্য কোন গু নাই, কেবল চোখের 
চারিধারে পালকের চিহ্বশূন্ত এক প্রকার চম্ম্পরিধি হওয়াতে চৌথ ছুটি 
একটু বৃহৎ দেখায়। ইহা! বিলাতী। 

(৯) গেরোবাঁজ (]0101)1017) ইহার! উড়িবাঁর কালে ডিগবাজি খায়; 
ভাল জাতীয় গেরোবাজ মিনিটে প্রায় ২1৩০ বার ডিগবাজি খাইতে খাইতে 
কেবল ক্লান্তিৰশত বণিয়! পড়িতে বাধ্য হয় এবং সময়ে সময়ে অজ্ঞানভাবে 
পড়িগ্প। মরিয়াও যায়। প্রবাদ আছে যে এইরূপ ডিগবাঞ্জি খাইতে খাইতে 
বাড়ীতে পড়িলে সেই বাড়ীর বিপদ হয় । চোখে পুথির মত দাগ থাকিলেই 
ভাল জাতি বুঝিতে হইবে । 

(১০) লোটন (07070. 10701৫া ৰ ইহার গেরোবাজেরই তেদ 
মাত্র। "ইহাধিগকে একটু নাড়াইগন। ভূমিতে ছাড়িয়াঁ দিলে ডিগনাঞ্জি খায় 
এবং ভালজাতীয় হইলে ডিগবা্দি খাইতে খাইতে সময়মত না! ধরিলে 
মারা যায়। ধরিয়া] মুখে ফদিলে তবে দম ফিরিয়া পায়। 

(১১) জেকোবিন (0০০৮17 )-ইহাদের মাথার চারিধারে উট! 
পালকের একটা বেড় থাকে এবং মাথায় একট। দি'তির ঘত রেখা দেখা যাঁয়। 

(১২) পেচক (0%])-_গল! ও বুকের মাঝে কতক গুলো! পালক থেকে 
কতকটা পেচার মত দেখায় বলিয়! ইহার নাম পেচক পায়রা । 

(১৩) বোগ্াদ--ইহাদের ঠোটের উপরে ও নিয়ে, এবং পায়ে কতকটা 
মাংসের টিবি হয়ে অনেকটা পেরুর মত দেখাঁয়। ইহার নাম হইতে বোধ 
হয় যে প্রথমে বোগ্দাদ প্রদেশ হইতে ইঞছার আমদানী হইয়াছিল। 

ংসের পরিবৃত্তিও বিশেষ প্রত্যক্ষ হইতে পারে। আমর! দেখিয়াছি যে 
ইচ্ছা! মত সাদা ছান! অথব! কাঁল ছানার উপায় করা যাইতে পারে। কুন্ু- 
টের ছান। যে কত রকমের হয়, তাহা বল! যায় না। 

গৃহপালিত পক্গীর স্তাঁয় কুকুর, শৃকর প্রভৃতি গৃহগাঁলিত পঞ্গর মধ্যে 


পরিবৃতি । ২৯ 


পরিবুদ্ির কার্দা বিশেষ লক্ষিত হয়। শূকর সম্বন্ধে ডাবিন একটা সুনার 
দৃষ্টান্ত দিগ্নাছেন। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের অস্তর্গঠ ভাজিনীনা প্রদেশে 
কেবলই কাল শৃকর দেখা যায়। তথায় একপ্রকার বর্ণক মুল পাওয়া: 
যায়) তাহ! খাইলে শুকরগুলোর সমস্ত হাড় বেগুণে রং লাভ করে. 
এবং কাল ছাড়া অন্ত বর্ণের শুকরের ক্ষুর থপিয়। ঘা । এই কারণে তথাঁকার 
শৃকরপালকগণ ইচ্ছাপৃর্বক কাল শৃকরেরই বংশবৃদ্ধির বিশেষ চেষ্ট। গাইয়। 
থাকে এবং ত্াহারই' ফলে তথায় কেবলই কা'লশুকর দৃষ্ট হয়। এইরূপে 
গরু বোড়। প্রস্থঠি পশ্তর9 গে পরিবৃত্থি পাধকগণ কর্তৃক সাধিত হয়, তাহ 
সকলেই অবগত আছে । আমরা দেখিয়াছি যে লম্বকর্ণ ছাগের দ্বারা লম্ব- 
কর্ণী ছাগীর শাবক হইলে কর্ণ ক্রমশই অধিকতর লম্বা হইতে থাকে। 
কুন্ধুর, বিড়ালের পরিবৃত্তির কথ! বলা বাহুল্য। 

এই অবধি অতি নিম শ্রেণীর প্রাণী হইতে অতি উচ্চ শ্রেণীর প্রাণী পর্যাস্ত 
মকলেতেই পরিবৃত্তির প্রভাববিস্তুভ দেখিতে পাইলাম। আর অতি উচ্চ 
শ্রেণীর প্রাণী মন্ুযা জ]তির মধ্যেও পরিবৃত্তির অস্তিত্ব দেখা যায়। নেপো- 
শিয়নের পিতামাতার অনেকগুলি সন্তানের মধ্যে বীর নেপোলিয়ন এক- 
জনই জন্মগ্রহণ করিয্লাছিলেন। মহামতি গ্লাডষ্টোনের সম্ভানগণের মধ্যে 
কয়জন তী]হার মত সর্বগুণে গুণী হইয়াছেন? সকলেই তাহার কোন 
না কোন গুণ পাইয়াছেন স্বীকার করি; কেহ বা ধর্ম প্রচারক, কেহ ব| 
ব্যবসায়নিপুণ হইয়াছেন বটে, কিন্তু পরিবুত্তির ফলে তাহার কেহই পিত| 
গাডষ্টোনের সহিত অথবা পরস্পরের সৃহিত অভিন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করেন 
নাই। স্বতরাং পরিবৃত্তি নিয়মের অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 
এখন প্রশ্ন এই যে পরিবৃত্ির ফলে যোগ্যতমের উদ্বর্তন হইয়! নিম্নতম” 
প্রানী হইতে উচ্চতম 'প্রাণীর অভিব্যক্তি হইতে পারে কিনা--এক কথার, 
প্রাণপক্ক হইতে মচষ্র উত্তব সম্ভব কিনা। এই বিষয়টা এত গুরুতর 
যে ডাধিনকে ইহারই জন্ট মানবের 'অভিব্যক্তি (1965০67 ০67327)) নামক 
একথানি বৃহৎ পুত্তক লিখিতে হুইয়াছে। আমরাও সংক্ষেপে এই বিষয়ের, 
সময়ান্তরে আলোচনা! করিব। তবে এইখানে এইটুকু বলিয়া! রাখি. যে 
প্রাপপন্ক হইতে মানবের ভিবাক্কি নিতান্ত অসম্থর,. সলিয়া বোধ হয় না। 


৩০ অভিব্যক্তিবাদ। 


পরিবৃত্তি নিমের ফলে দেখিতে পাই যে অবস্থা! বিশেষে সাধারণত মাড়ে 
তিন হস্ত পরিমিত মনুষ্য ছুই হস্ত পরিমিত বামনের আকারও ধারণ করে। 
সেইরূপ আবার অবস্থাবিশেষে পড়িয়া তিনফুট আকারের আফ্রিকাবানী 
বুশম্যান (গুন্বাসী) ক্রমশ উন্নত আকার ধারণ করিতে করিতে যে 
বর্তমানের সভ্যমানবের আকার ধারণ করিতে পারে এরূপ অন্জুমান কিছুমাত্র 
অসক্গত নছে। আবার সেই গুনবাসী ষে নিগ্রোকল (০2756) নরবানর 
হইতে ; সেইনরবানর বন মানুষ হইতে; বনমান্ুষ বানর হইতে; এই রূপে 
সকল প্রাণী মূলে প্রাণপন্ক হইতে যে অভিব্যক্ত হইয়াছে, এরূপ অস্থমান 
কিছুতেই একেবারে অনস্ভব নহে। এই বিষয়ে যথাস্থানে সবিস্তারে আলোচিত 
হইবে কিন্তু এখানে এইটুকু জানিয়া রাখিলেই যথেষ্ট হইবে যে পরিবৃত্তির 
ফলে জীবনসংগ্রাম প্রভৃতির সহীফ্রতায় মানবের অভিব্যক্তির গ্ায় একট: 
' অতি বৃহৎ ব্যপাঁরও সময়ে সাধিত হইতে পারে। ইহা একটা অসম্ভব ব্যপার 
॥ নছে। 
ই্ডি প্রীক্ষিতীন্র নাথ ঠাকুর বিরচিত অভিব্যক্তিবাদ কথায় পরিবৃত্তি মূলক 
তৃতীয় কথ! সমাপ্ত । 
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চতুর্থ কথা-_অভিব্যক্তিবাদের আপত্তি খণ্ডন । 





মঙ্গলময্ ভগবান এক, তাঁহার শক্তি অনেক। তাই উপনিধদ্কার খবি 
বলিয়াছেন “ঘ একে। বর্থো বুধ! শক্তি যোগাৎ বর্ণাননেকাক্লিছিতার্থে! দধাতি” 
যিনি এক এবং বর্ণহীন এবং যিনি প্রজাদিগের প্রয়োজন জানিয়! বহু প্রকার 
শক্তিষ্ঠগে বিবিধ কাম্যবস্তপকল বিধান করিতেছেন তাহারই ইচ্ছাতে 
এই সকল কাম্যবস্ত্র বিধানের উপায়স্বরূপে তীহারই প্রতিঠিত: নিয়মন্য়, 
জীবনসংগ্রাম ও পরিবৃন্তি প্রাণরাঁগ্ে কাধ্য করিতেছে । পাছে এই সকল 
নিয়মের অ প্রতিহত প্রভাব স্বীকার করিলে ঈশ্বর অস্বীকৃত হুইয়! পড়েন, এই 
ভগ্জে অনেক ধর্ম প্রবণ ব্যক্তি উক্তনিয়মমূল অভিব্যক্কিবাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান 
হয়েন। মঙ্গলময় ভগবানেরছইচ্ছাতেই এইদকল নিয়ম শ্ব শ্ব কার্ধ্যে ধাবমান 
হইতেছে, এই ভাবটী,দুড়ভাবে ধরিতে পারিণে তাহাদের এই তু থাকিতে 
পারিবে না। ঈখরের ইচ্ছা অতিক্রম করিয়া একটা নিয়ম প্রতিষ্টিত. হয় 
নাই; একটা ঘটনাও ঘটিতে পারে ন1। তিনি যেকি উপায়ে জগতসংসার 
নিয়মিত একরিতেছেন, প্ররুতপক্ষে আমরা সেই উপায় সমূহেকই বিষয় 
আলোচনা করিয়!, তাহার, স্বাভ[বিকী জ্ঞানবলক্রিয়! অনুধাবন করিয়! 
নিজেরাই জ্ঞানধর্ম্দে উন্নত হই এবং আনন্দ লাভ করি। 
জীবাদি (প্রাণপন্ক ) হইতে উন্নতি হইতে হইতে বানরের অভিবাক্তি 
: হইয়াছে এবং বানর হইতে মানবের অভিব্যক্তি সম্ভব, এই কথাটা এত নৃতন 
ও বিস্ময়োৎপাদক যে উপরোক্ত ধর্মান্ধ ব্যক্তি ব্যতীত কনসাঁধারণেও ইহা 
"স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক এবং অনেক বৈজ্ঞানিকও ইহার বিরুদ্ধে আপতি 
দর্শাইয়া অনেকাংশে অন্বীকাঁর করিতে প্রস্তত। পৃথিবীতে যখন এমন অনেক 
জ্ঞানী ব্যক্তি দৃট হয়েন, ধার! ভগবানের অন্তিত্বও অস্বীকার করেন, তখন 
তাহার ছ-একটি নিয়মের মর্মানভিজ্ঞ অনেক বাক্কি যে দৃষ্ট হইবে তাহা কিছু 
আশ্চর্য্য নহে। ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে “সাধারণের বাণী ঈশ্বরের 
বাণী।” বিজ্ঞানরাজ্যে সকল সময়ে .একথ! খাটে ন|। সাধারণের কথা 
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হইল যে ্্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে ; দেখিতে বণিতে উহা" ঘআতি 
সহজ কণা, সহভেই জনসাধারণের বিশ্বাস হইবার কথা । বিজ্ঞানে সগ্রমাণ 
হইল যে কৃর্ধ্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে না, পৃথিবী সৃ্যকে প্রদক্ষিণ 
করিতেছে। ইছা! প্রথম আবিষ্কার কালে সপ্রমাণ হইলেও জনগাধারণ এবং 
অনেক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত কর্তৃক ভ্রান্তবোধে অস্বীরূৃত হইয়াছিল। এই 
যেমন সাধারণের বাণীকে ঈরের বাণী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না, 
 অভিবাক্ষিবাদ সন্বন্ধেও সেইরূপ সাধারণ মতামত ঈশ্বরের, বাণী ব| সত্য 
বলিয়া গ্রহণ করিতে আমরা অপারগ । এই সকল বিষয় বহিধিষয় সন্বস্ধীয়, 
সুতরাং বাহিরের পরীক্ষাদাপেক্ষ-_অন্তবিময় সম্বন্ধীয় নহে যে অন্তগ্র্ণহ 
মতামতের উপর মতাত। নির্ভর করিবে । 

অভিব্যক্তিবাদের প্রসার আজকাল বড়ই বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। 
_ জগতে আদি সৃষ্টি অবধি মানবের সৃষ্টি প্যান্ত সকলই আজকাল অভিব্যক্তি- 
বাদের অবলঙ্নীয় বিষয় বলিয়। পরিগৃহীত হইয়াছে । এক সময়ে এই পৃথিবী 
ধা হই বিচ্ছিন্ন হইয়া বাপ্পাকারে অবস্থিত ছিল, ,ক্রমে তৃণাচ্ছাদ্িত এই 
শ্তামলন্ুন্র আকার ধারণ করিয়াছে--ইহাও অভিব্যক্তিবাদের অন্তর্গত ) 
ইহ বিজ্ঞানে স্থিরসিন্ধান্ত হইলেও সাধারণ লোকে কি সহজে বিশ্বাস করিবে ? 
বিশ্বাস করিবে না । জীবাঁদি হইতে মানবের অভিব্যক্তিকেই বৈজ্ঞানিকগণ 
বিশেষভাবে অভিব্যক্তিবাদের বিষয় বলিয়! ধরিয়াছেন, আমরাও তাহাই 
স্বীকার করিয়াছি এবং বর্তমান প্রবন্ধে অভিব্যক্তিবাদ বলিলেই জীবের 
এবং মানবের অভিব্যক্রিবিষযয়ক আলোচনাই বুঝিতে হইবে । ডাঁবিন, 
ওয়ালেদ প্রভৃতি মনীষীগণ এই অভিব্যক্তিবাদকে এক প্রকার সিদ্ধান্তরূপে 
্লাড় করাইয়াছেন। একটা আপত্তি উঠিবে না, পৃথিবীতে এমন কোনো: 
কিছু মত আছে কি? স্বতরাং অভিব্যক্তিবাদেরও বিরুদ্ধে যে একটাও 
আপত্তি উত্থাপিত হইবে না, তাহা বিবেচন। করা! ভ্রাস্তি। মানবের অভি- 
ব্যক্তি জনসাধারণের নিকট উপহাসের কথা; কিন্তু ধাহারা এবিষয়ে বিশেষ 
আলোঁচন। করিয়াছেন, তাহাদের নিকট হইতেও কতকগুলি আপত্তি উঠিতে 
দেখাযায়। আমাদিগের দেখিতে হইবে যে সেই নকল আপত্তি দ্বার অভি- 
বাক্কিবাদকে নিরাঁস কর! যাঁয় কি না। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে মকলগুলি আলো. 


আপত্তি খণ্ডন । ৩৩ 


চিত হওয়! অসন্থব, কেবল প্রধান প্রধান আপত্তিগুপিরই আলোচন! 
৪ । 
1অভিব্যক্তিবাদীরা বলেন যে বদিব| বানর বাঅন্ত নিক্প্রাণী হইছে 
মানবের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, তাহ! হইলেও তাহা একবার সম্পর় হয় 
নাই__মধো নানাধিক পরিবপ্তিত অনেক প্রাণী হইয়া গিদ্বাছে, সর্বশেষ পরি- 
বত্তিত জীব মানবের আদি এবং দেই আদিম মানব ক্রমশ শরিবতিত হইয়া বর্তী* 
মান উপ্নত আকারে জ্বভিব্া ও হইয়।ছে |) বিরোধী পক্ষ বলেন যে তাহাই যদি 
হইবে, অবে আমরা আজ পধ্যন্ত দেই সকল মধ্যবত্তীভ্ীব কি জীবিত কি 
ভূগর্ভে প্রোথিত, কোন অবস্থায়ই*দৃষ্টিগোচর গাই না কেন? জীবনমংগ্রামকে 
যোগ্যতমের উদ্বর্তনের একটী প্রধান উপকরণ স্বীকার করিলে স্পষ্টই বুঝ। 
যাইবে থে মধ্যবন্তী জীবদকল জীবিতাবস্থায় দৃষ্টিগোচর হওয়। ছুরনহ। 
যোগাতমের উদ্ধর্তন এবং অযেগোর বিনাশসাধন পরস্পরের অন্বক্লী। মধ্য- 
ব্তী জীবগণ ভূগর্ভে প্রোথিত অবস্থায়ও দৃষ্টিগোচর না হইবার কারণ এই 
যে তূগর্ডস্থ সাক্ষ্যসমূহ এখনও ভালবূপে স' গৃহীত হইতে পারে নাই, অনেক- 
স্থলে সংগ্রহ করাও অসর্ভব। বর্তমানের অনেক দ্বীপ বহুপূর্বে মহাদেশের 
সহিত সংযুক্ত ছিল এবং পূর্ব যে সকল স্থান মহাদেশের সহিত বিচ্ছিন্ন 
ছিল, বর্তমানে, সেগুলি মিলিত হইয়াছে, কতস্থান সমুদ্রের গর্ভরূপে পরি- 
ণত হইয়াছে, কতগ্থান সমুদ্রের গর্ভ হইতে উখিত হইয়। মালভূমিতে পরি- 
ণত হইয়াছে । মধ্যবন্তী জীবের কত কঙ্কাল রাদায়নিক কারণে পঞ্চভুতে 
মিাইয়। গিয়াছে । এপ অবস্থায় লমন্ত মধ্যবর্তী যোগক্ুলি সম্পূর্ণ সংগৃহীত 
হওয়া কি অসম্ভব নহে? সমুদ্রের গর্ভে যেগুলি প্রোথিত আছে, সে গুলি 
বর্তমানে কি নিঃশেষে পাওয়। যাইতে পারে ? আমরা বালাকাল অবধি 
দেখিয়া আদিভেছি যে, তখনও আমাদের বাগানের নারিকেল গাছে যতগুপি 
চিল কাক বদিত, আছও প্রায় সেই সংখ্যকই চিল কাক বসিয়! থাকে । এই 
বিশত্রিশ বৎসর যে চিলকাকদিগের শাবক হয় নাই তাহা নছে-_-তবে সেই 
সকলেরই কি অবস্থা হইল? অভিবাক্তিবাদীরা বলেন যে প্রত্যেক বৎসরেই 
রাশি রাশি পক্ষী সমুদ্রের অভিমুখে গমন পূর্বক তথার প্রাণত্যাগ করে। 
এইরূপে মধ্যবন্তী কত পণ্ড পক্ষী যে সমৃদ্রগর্ডে প্রোগিত কুছিয়াছে কে তাহার 
৫ 
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ইমন্টা করিবে? এই সকল সাক্ষা সম্পূর্ণ সংগ্রহ করিতে হইলে দমগ্র মন্থা- 
সাগর ছে'চিয়া দেলিতে হয়, তাহ হইলেও সম্পূর্ণ পাওয়া যায় কি না সন্দেহ । 
যাই হোক. ভূগর্ডে অভিব্যক্তিবাদের যে সকল সাক্ষা পাওয়া গিয়াছে, তদ্দি- 
ষয়ে ভবিবাতে বিস্তৃতভাবে আলোচন। করা যাইবে । 

এখন কথ1 এই বে, ইনাঁও মদ্দিবা স্বীকার করা, যায় যে উন্নত জীবের 
অভিব্যক্তির ফলে নিম্নবর্তী জীবের বিনাশদাধন হওয়াতে তাহাদের চি পাওয়। 
যাইতেছে না, তথাপি মেই মধ্যবর্তী জীব শুঙ্খলস্বরূপে যে, ছুই উন্নত ও অন্থু- 
রত জীবের সংযেগ সাধন করিয়াছিল, তন্মধো অন্ুযত জীবেরও অন্তি্থ 
দেখিতে পাই কিরূপে--অনুন্নত জীবের বিলোপসাধন কি উচিত ছিল না? 
দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশদ করা যাউক। বানর হইতে যদ্দি মানব অভিব্যক্ত হইয়া 
থাকে, প্রশ্ন এই যে উহাদের মধাবর্তী জীবগুলির অস্তিত্ব দেখি নাকেন? 
যদি খল দে তাহাদের বিনাশ সাধিত হইয়াছে, তবে তাহাদেরও নিয়স্থ 
জীব বানরের বিলোঁপসাধন না হইল কেন? বানর হয়তো অনুকূল অবস্থা 
পাইয়া অতাস্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল । তাহাদের কতক অংশ হয়তো অনুকূল 
দেশ কালের গুণে পরিবন্তিত হইতে হইতে মানবাঁকারে উপস্থিত হইয়াছিল। 
মধাবর্তী জীবগণ শ্বতীবতঃই অন্ধ মংখাক হইয়া! থাকে । মানবাকৃতি আদিম 
মানবও হয়তে! অনুকূল দেশকাল পাইয়া বিশেষ বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল । তখন 
মীমাদ্য়ণ্ী বানর ও মানবের আধিকাবশত অল্পসংখ্যক জীবদিগের বিনাশ 
সাধনই অধিকতর মন্তব। এখানেও একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক। মনে 
কর, একস্বানে ছান্নতৃণ যথেষ্ট আছে, চার হাতত লম্বা বৃক্ষাদি যথেষ্ট আছে, 
আবার দশবারো হাত লম্বা বৃক্ষাদিও বহুল আছে । আরও মনে কর যে 
এইস্কানে তৃণভক্ষণের উপযন্ত ছাগল, ১২ হাত উচ্চ বুক্ষ খাইবার উপযুক্ত 
জিরাফ এবং ৪ হাত উচ্চ বৃক্ষের উপযুক্ত গরু আছে। তৃণ খাস খুবই পাঁওয়! 
যাঁয়, ছাগলগুলি তাহাই খাইয়া বাঁড়িয়া যাইবে; জিরাফের আহার্যেও অপর 
ছুই প্রাণী দন্তস্পশ করিতে অক্ষম, সুতরাং তাহাদেরও বংশবুদ্ধির সম্তাবন!। 
এইরূপে উভয় সীমাবর্তী ভীবদিগের বংশবুদ্ধিবশত আহ।র বিষয়ক কষ্ট হই- 
লেই, মধ্যবর্তী জীবের আহার্যের প্রতিই সকলে আরুষ্ট হইবে। সুতরাং 
মরিতে গেলে মধাবর্তী জীবদিগেরই সম্ভাবনা অধিক,। তবে, তাঁভাব। 


আপনি খণ্ডন। ৩৫ 


হি সীমাঁবর্তী জীব অপেক্ষা! যোগাতর হইয়া পড়ে, তাহ! হইলে তাহারাই 
বচিয়া যাইবে এবং ঘে প্রান্তবর্তী জীবের বিনাশে তাহারা! বাঁচিবে, সেই 
প্রান্তবন্তী জীব বলিম়্াই তাহার! অগত্যা পরিণত হইবে। মোটের উপর 
কথ! এই ঘে অযোগাতানিবন্ধন বানর ও মানবের এবং অগ্তান্ত বর্তমান বিচ- 
রণশীল প্রাণীগণের মধ্যবর্তী জীবদিগের বিনাশ সাধন ঘটিয়াছে। 

মধ্যবস্তী প্রাণীদিগের উৎপত্তির সম্ভাবনাই আছে কিনা? অবশ্তই 
আছে। কপোত 'পালকেরা এক গোল! পায়রা হইতেই কত রকমের পায়রা 
প্রস্তুত করে। কুকুর পালকের! এক জোড়! কুকুর হইতে কত প্রকারই 
কুকুর প্রস্তুত করে। আমরা, দেখিয়াছি যে ছুই তিন পুরুষ চাষের ফলে 
ভূম্যবলুষ্ঠি কর্ণ ছাগল প্রস্থত হইয়াছে । এই সকল গৃহ পালিত পণশুদিগের 
পরিবর্তন মনুষ্যকর্তৃক বিশেষ বিশেষ অংশে সাধিত হয় । কিন্তু প্রর্ুতি সর্বা- 
হীন সামগ্রন্ত রক্ষা করিয়। পরিবর্তন আনক্ধন করে, এই কারণে প্রাকৃতিক 
নির্বাচনের ফলে যখন কোন প্রানী প্রস্তুত হয়, তখন তাহাকে তাহার আদি 
পুরুষ হইতে পৃথক বলিয়া সহজেই উপল করা 'যায়। এইরূপ পরিবর্তনের 
বিষয় পরিবৃত্তি প্রবন্ধে বিস্তারিতরূপে বলিয়৷ আসিয়াছি, সুতরাং এখানে 
তদ্বিষয়ে পুনরুল্লেখ নিষ্পয়োজন । 

এইবারে দ্রিতীক্ম আপত্তির বিষয় আলোচন1 করিব। সেই আপ্রদ্ধি যদিও 
বিশেষ গুরুতর নহে, তথাপি তাহা অবা গুরভাবে স্ুপ্রদিদ্ধ হাব্বাট প্পেন্সরেকর 
সহিত সংশ্রিষ্ট বলিয়া তদ্বিষয়ে ছুইচারি কথা বলিতে বাধ্য হইলাম । আপ- 
ত্তিটী এই যে, প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে যেন স্বীকার করা গেল থে পশ্চিমে 
ছাগলগুলি লম্বা! হইয়াছে, বঙ্গদেশের থোড়াগুলি খর্ধকায় হইয়াছে, কিন্ত 
দেষ্টু নির্বাচনের ফলে কি চক্ষুর ম্যায় জটিল ও স্পর্শাসহ স্তর উৎপন্তি হইতে 
পারে? ভাবনের সম্প্রদায় বলেন, নিশ্চয়ই পারে। চক্ষুর সর্ব আদিম 
অবস্থা ছাড়িরা দিলেও আমরা তারামাছে (5791) ) চক্ষের উৎপত্তির 
আদিম অবস্থা অনুভব করিতে পারি। অপেক্ষাকৃত উন্নত চক্ষে যে স্তরে 
বর্ণপুটিক (6187770০৩11) থাকে তাবামাছের সেই স্তরে জিলেটিনের স্তায় 
তরল পদার্থে পূর্ণ কতকগুলি গর্ত-প্রধান শিরাকে ঘিরিয়। অবস্থিত, আর 
মন্খুখে একথানি ন্যন্জ দর্শন (৩75) স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে দে ইহা দাবা 
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উক্ত মাছ কেবল দন্দুখস্থ জিনিষের অস্তিত্ব বুঝিতে পারে, আকার" প্রকার 
জানিতে পারে না। এই আদিম চক্ষু হইতে ক্রমে যে এই জটিল চক্ষুর 
খভিব্যক্তি হইতে পারে, ইহা কিছু আশ্চর্য্য নহে। আমেরিকার স্ুপ্রসিদ্ধ 
কেপ্টকি গহাস্থিত হ্দেক মংস্ত প্রভৃতি জীবগুলির চক্ষুর ঠাট বজায় আছে 
মাত্র, কিন্তু তাহাতে চক্ষুর কার্য হয় না--ঘন অন্ধকার বশতঃ কারণের 
অভাবে অব্যবহার হেঠু চক্ষের বিলোপসাধঙ্তনর সূত্রপাত হুইয়াছে। উর্দাচক্ষ 
নামে একপ্রকার মত্স্ত আছে, তাহার ভুইটা চক্ষুই উদ্ধগতি। এই মত্ম্ত 
একপেশে হইয়া! কাদায় বিচরণ করে, কাজেই কাদার দিকের চক্ষু অব্যবহৃত 
থাকিয়া যায়। দেখা গিয়াছে যে, এই মৎস্তের ছানাদের প্রথম অবস্থায় 
ছুই দিকেই চক্ষু থাকে, কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই নিয়দিকের চক্ষু আবর্তন 
সহকারে উদ্ধদিকে আনীত হয় । মাছের ফুসফুস প্রথমে ভাসিবার জন্ত চর্ঘদ- 
গুটিক! মাত্র' আকারে বর্তমান ছিল, এবং নিশ্বাসগ্রশ্বীসের জন্য “কানকা” 
ছিল; ক্রমে ব্যবহারের বলে সেই চর্মপুটিকাই:ফুদ্ফুসের স্থান গ্রহণ করিয়! 
নিশ্বাস প্রশ্বাসের কার্ধ্যে বাবহৃত হইতে লাগিল এবং “কানকা” ক্রমে কর্ণে 
পরিণত হইল। স্তনেরও আদি অদ্বেষণ করিলে দেখা যায় যে একগ্রকার 
আদিম জীবের স্তনের পরিবর্তে বক্ষের নিয়ে একপ্রকার থলী আছে, তাহাতে 
ছুগ্ধের গ্তাঁক তরল পদার্থ বিদ্যমান থাকে, প্রয়োজন হুইলেই ধাবকগণ তাহ! 
হইতে অন্ত আকারে স্তনপানই করিয়া থাকে। এই প্রকারে যখন দেখি- 
॥ তেছি যে, প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে চক্ষু প্রভৃতি অঙ্গের বিকাশ, বিলোপ, 
গতিপরিবর্তনাদি সাধিত হইতেছে, তখন চক্ষুর ন্যায় স্পশাসহ বস্তরও উন্নত 
1 আকার ও জটিলতাসাধনও যে হওয়া সস্ভব, তাহা অস্বীকার করিব কি প্রকারে? 
এইখানে হার্বাট ম্পেন্সার বলেন যে প্রান্কতিক নির্বাচন অপেক্ষা আঙগ- 
প্রতাঙ্গের ব্যবহার ও অব্যবহার এবং পরিপার্খের (67517070606) উপর 
(এই » সকল পরিবর্তন অধিক পরিমাণে নির্ভর করে এবং এবিষয়ে নাকি ডাবিন 
বিশেষ ঢৃষ্টি আকর্ষণ করেন নাই। কথাটা ঠিক বলিয়া বোধ হব না। এ 
বিষয়ে যতটুকু বলিবার প্রয়োজন, ডাবিন তাহা বলিয়াছেন। ডাবিন তাহার 
পজীবশ্রেণীর মূল” ( 07217. 01 9[১60165 ) গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে লিখিতে- 
ছেন_-“যে দমকল ঘটল। ও বিতর্কের ফলে সুদীর্ঘ অবরোহকালে প্রাণীগণের 
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পর্ধিবর্তনের বিষয়ে আমার দৃঢ় ধারণা হইয়াছে, দেই সকল পুন্রুল্লেধ 
করিলাম। উপযুপন্লি নানা স্বল্প, অনুকূল ও বংশানুগত পরিবর্তন প্রান্কৃতিক 
নির্বাচনস্থার! সংগৃহীত হুইয়! ( এই অভিবাক্তি ) সংসাধিত হুইঙ্গাছে। এই 
প্রান্কতিক নির্বাচনে প্রতাঙ্গ সমূহের বাবছার ও অব্যবহার গুরুতর সহায়ত! 
করিয়াছে এবং পরিপার্খ শারীরিক গঠনাদির উপযোগিতা সম্পর্কে সহায়তা 
করিলেও তত বিশেষভাবে কাঁধে না।”* প্পেন্সারের বুঝিবার ভূল থে ভাবিন 
অঙ্গ সমূহের *বাবহাঁর ও অব্যবহারের উপর ঝৌক দেন লাই। বাবছার ও 
অব্যবহার এবং অন্ঠান্ত নান! কারণের সমবায়ে যেসকল পরিবর্তন সাধিত 
হপ্, সেই সকল পরিবর্তনরূপ উপকরণ ন! পাইলে, প্রাকৃতিক নির্বাচন কি 
করিতে পারে ? শ্ন্তে শুস্তে প্রান্কৃতিক নির্বাচনের কাধ্য চলিতে পারে না। 
আবার, প্রাকৃতিক নির্বাচনের কার্ধা সম্পূর্ণ হইতে গেলে এই সকল পরি- 
বর্তন একপুরুষে হইলে চলিবেনা, পরিবর্তন বংশানুগত হওয়া আবশ্যক । 
অধ্যাপক বেইসম্যান (1১0 ড৮157)27 ) বলেন যে নবার্জিত অভ্যাসগুণি | 
বংশানুক্রমিত হয় না, যে সকল অত্যাসের ফলে শরীরের আভযন্তরীণ গঠন 
পরিবর্তন ছয়, সেই গুলিই বংশগত হয়। চীনবাসীগণ পা ছোট করিবার 
চেষ্ট। পায়, কিন্তু তাহাদের সন্তানেরা ছোট পা লইয়া জন্মগ্রহণ করে না), 
যদি এইন্সপ ক্ষুত্রপদ হওয়ায় কোন বিশেষ উপকার হইত তাহা হইলে, 
হয়তে1 প্রাক্কৃতিক নির্বাচনের ফলে চীনবাদীগণ চ্ষুত্রপদ হইয়া জন্মাইতে 
পাদ্িত। এই অবস্থায় ডাধিন অক্গপ্রত্যঙ্গের ব্যবার ও অবাবহারের উপর 
এবং পরিপার্থের উপর যতটুকু ঝোক দিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট বলিয়া বোধ 
হইতেছে, স্পেন্সর যতটা দিতে চাছেন ততটা সঙ্গত কিন! বলা স্ুকঠিন। 
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অভিবাক্রিবাদের বিরুদ্ধে তৃভীয় আপত্তি এই যে, প্রারতিক নির্বাচনের 
. ফলে নিয়জীব সমূহের স্বাভাবিক সংস্কার উৎপন্ন হইতে পারে না। অভি- 
ব্যক্তিবাদীগণ বলেন, পারে । আমর যাহাকে সহজ সংস্কার বলিয়া মনে 
করি, তাহা যে অর্জিত সংস্কার নহে কে বণিতে পারে? আমরা উপর উপর 
দেখিয়া মনে করি বটে যে ষধুমক্ষিকার! নিখুঁত ভাবে তাহাদের চাক নিম্মাণ 
করে_অনেকস্থলে দেখ গিয়াছে যে মধুমক্ষিষক্কারা সমানভাবে আবাসগর্ভ 
সমূহ প্রস্তুত করিতে পারে নাই। * আমরা মনে করি বটে যে পাখীর 
ত্বাভাবিক সংস্কার বশে নিখুত বাসা প্রস্তত করে ইহা ্রাস্তি। স্প্রসিদ্ধ 
বিহগততববিৎ_ উইল্ন এবং লেরর 75০ 11807) 270 1৩০) ) ব বলেন, যেঅন্প 
বধ: পক্ষীগণ অধিক বয়স্ক পক্ষী অপেক্ষা বাদ! মন্দ প্রস্তুত করে। পিঞ্ঝরা- 
বদ্ধ _ গৃহপালিত পন্দীগণ বাসার উপকরণ নাইলেও নীড় নিশণ করি করিতে 


পারে না, নাত তাহার কারণ তাহার। বাসা প্রস্তুত করিবার প্রণালী নাই 


তাং অবগত নহে। কাক পক্ষী যখন আঁহার চুরি করিতে উদ্ভত হয, 
তখন স্বাভাবিক বার অপেক্ষা বুদ্ধিপ্রয়োগ কি আঁধক দৃষ্ট হয় না? 
অনেক কাক টিনের লম্বা ফালি সংগ্রহ করিয়া বাস নির্মাণ করে দেখ! 
গিয়াছে, কিন্তু ধদি ইহ! শ্বাভাবিক সংস্কার বশে হইত, তাহা হইলে তাহার! 
চকচকে জিনিষ দেখিলেই তাহা লইয়। গিয়। টিনের ফালির সৃহিত্ত ভেজাল 
দিবার চেষ্টা করে কেন? এমনও দেখা গিয়াছে যে তাহার! বাসা নিশ্মাণের 
জন্ত একট! ডাল লইয়া গিয়! যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে পারে না; 
কিম্বা একটা কোন পদার্থ লইয়া গিয়া, তাহা অন্থপযোগী বোধ হওয়াতে 
অন্ত পদার্থ লইয়া গিয়াছে । এ সকল অন্রানস্ত সহজ সংস্কারের ফল বলিয়! 
গ্বীকার কর বড়ই কঠিন। আমর! ভাঁবিতাম বটে যে প্রব্রজন্ধীল পঙ্গীগণ 

গ্বীয় অত্রাস্ত সংস্কারবলে দেশদেশাস্তরে গমন করে। এখন সগ্রমাণ হইয়! 
গিয়াছে যে তাহারা দৃষ্টিবলেই এইব্ধপ গমন করে, এই কারণে টাদিনী 
যামিনীতে তাহারা খুব উচ্ে উঠিয়া গমন করে, মেঘলা রাত্রে অন্নেক নীচে 
উড়িয়া থাকে । সহজ সহশ্র পক্ষী যে সমুদ্রে উড়িয়া গিয়। দেশাস্তর পাইবার 
পরিবর্তে প্রাণতাগ করে, সংস্কারের অভ্রাস্ততার বিরুদ্ধে তাহাই কি যথেষ্ট 
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আপত্তি খণ্ডন । ৩৯ 


প্রমা নহে? যাহাজের সংস্কার তীক্ষ ও বুদ্ধিপ্রয়োগ দৃঢ় কীড়াইযাছে, 
তাহার! প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে বাচিগ্বা ধায় এবং এইরূপে সংস্কারের ও 
উন্নত আকারের অভিবাক্ষি কি কিছু আশ্চর্যা? আবার, শারীরিক পরি- 
বর্তন, মংস্কার এবং প্রার্কৃতিক নির্বাচন পরম্পর-সাপেক্ষ। প্রাকৃতিক নির্বা- 
টনের ফলে বুদ্ধিপ্রয়োগ হেতু মত্ত্ি্ক যতই আব্তিত হইবে, সংস্কারেরও 
ঘে ততই পরিবর্তন সাধিত হইবে তাহ! অতি সহজেই অন্মতিঃহইতে পারে। 
অভিব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে এইরূপ নান। আপত্তি উ্থাপন করা সহজ, এবং 
আমরা প্রত্যেক ভীবের অবস্থা, বাসপ্রণালী, খাগ্পংগ্রহপ্রণালী সমাক্‌ 
জানিতে পারি নাই বলিয়/'অনেকস্থলে সেই সকল আপত্তি খগুন করা কঠিম 
হইয়া! পড়ে, কিন্তু সচরাচর ঘেরূপ গ্রমাণ অবলম্বনে অপরাপর বৈজ্ঞানিক তত্ব- 
সকল সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে সাহস করি, আমাদের বিশ্বাস যে অভিব্যক্তি 
ৰাদের সত্যত! বিষয়ে ততটুকু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । 

আর একটা আপত্তির বিষয় ছুই চারিটা কথা বলিয়া এই প্রস্তাবের 
উপসংহার করিব। আপত্তিটা এই--একই জাতির বিভিন্ন শ্রেণীর (52০০16১) 
প্রাণীদয়ের সঙ্গমে হয় শাবক হয় না, অথবা শাবক হইলেও তাহীরা উর 
হয়, কিন্তু একই জাতির বিভিন্ন বর্ণের (৮8710) সঙ্গমে এরূপ উরত! 
উপস্থিত হইতে দৃষ্ট হয় না । কেন? এই আপত্তিটা সত্য বরিয়া স্বীকার 
করিয়। লইলেও মাঁমরা ঠিক বুঝিতে পাঁরিতেছি না যে ইহা ছারা অভিব্যক্তি- 
বাদ সম্পূর্ণ নিরাস হইতেছে কি প্রকারে? যাই হোক, 'আপতিও যুক্তিতে 
ঈাড়ায় না। শ্রেণীর সংযোগে উরতা। সার্বভৌমিক নহে। আসল কথা 
এই যে খুব কাছাকাছি অথচ গভীর বিভিন্নতার সংঘোগেই উবরতা আইসে। 
আবার দেখ গিয়াছে যে বন্ত অবস্থায় যাহারা উর ছিল, তাহাদের পৌষ 
“মানাইলে উবরতা! চলিক্া যায়। কেবল বিভিন্ন শ্রেণীর সংযোগে কেন-, 
এমনও দেখ। গিয়াছে যে গরম দেশের হাস শীতপ্রধান দেশে আনীত হওয়ার 
উর হইয়! গিয়াছে । আরও দেখ! গিয়াছে, যে সকল শ্রেণীর প্রানীগণের 
পরস্পরের শারীরিক গঠন ও অবস্থায় সারৃশ্তঠ আছে, সেই সকল প্রাণী 
সহজে সঙ্গত হয় এবং অনুর্বর হয় নাঁ। কিস্তুযে মকল শ্রেণীর পরস্পরের 
গঠন ও অবস্থ! মনেকট। বিসদৃশ, তাহার। দূর সম্পর্কীয় হইলেও সহজে সঙ্গত 
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হয় না এবং হইলে উর হইবার সন্ভাবন| আছে। ডাধিন বলেন যে উদ্ভিদ 
সম্বন্ধে সিষ্গান্ত্নক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, প্রার্কৃতিক নির্বাচনের 
সহিত উরতার কোনই সম্পর্ক নাই । নানা কারণে যখন উর্বরতা রক্ষিত 
হইবার সম্ভাবনা, তখন উর্ববরতা। বাঁ অনুর্ববরতার কারণে ইহ! বিবেচনা করিবার 
কোনই হেতু দেখিতেছি ন! যে বর্ণবিভাগ হইতে ক্রমশ শ্রেণীবিভাগ আসিতে 
পারেই না। উধরতার আপত্তি যুক্তিযুক্ত হউক বা না হউক, এখন দেখি- 
তেছি ষে তাহা অভিবাক্কিবাদকে নিরাপ করিতে পারে ন1। 

পরিশেষে আর একবার বলি যে অভিব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে রাশীকৃত 
আপত্তি প্রদর্শনের কোনই প্রয়োজন নাই, অভিব্ক্তিবাদ স্বীকৃত হইলেও 
তগবানের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে না, অশ্বীক্কত হইলেও তাহার অন্তিত্ব দৃঢ়- 
প্রমাণিত হইবে না। অভিবাক্তি একটা প্রণালীমাত্রমূলে মেই ভগবানের 
ইচ্ছ।। কেন ভীবনদংগ্রাম কার্ধ্য করিতেছে, কেন পরিবৃত্তি কার্য করিয়? 
প্রাণরাজ্যে বিচিত্রতা আনয়ন করিতেছে ? এ সকলই সেই ভগবানের ইচ্ছার 
বিকাশ ব্যতীত আর কি বণিব? একটী ঘটনা, একটা রেণু যখন তাহার 
অগোচরে উঠিতে পড়িতে পারে না, তখন আমর এত তয় পাইব কেন? থে 
প্রকার প্রণালী সত্য বলিয়! প্রতিপন্ন হউক ন। কেন, সর্বোপরি তাহারই মঙ্গল 
ইচ্ছা । আমি দর্শকমাআ-_দেখিয়! মুগ্ধ হইতেছি যে কি অভিব্যক্কিবাদী, কি 
বিহ্ৃষ্টিবাদী, সকলেই প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে কেবল সেই ভগ্বানেরই 
বিজয় ঘোষণ! করিতেছে) 


ইতি আক্ষিতীভ্রনখ ঠাকুর বিরচিত অভিবাক্তিবাদ কথান্ন অভিব্াক্রিবাদের 
অ(পতি ধন মুলক চতুর্থ কথা সমাপ্ত । 


৩৮২৩১ 


পঞ্চম কথা_ভূগর্ভে অভিব্যক্তির সাক্ষ্য । 





মঙ্গলম্ধ ঈশ্বরের আশ্চর্যা মহিমা সর্বত্র । দ্ালোকে, ভুলোকে, অন্ত- 
বীক্ষে সর্বত্র তাহারই, মহিমা জলম্ত অক্ষরে দেদীপামান। তীহারই 
প্রতিষ্ঠিত অচল প্রতিষ্ঠ নিয়ম সকল ত্রিকালে কার্ধ্য করিয়া কি এক অপূর্ব 
শৃঙ্খল। রচন। করিতেছে । দুঃলোকে অসীম বাম্প রাশির গর হইতে অনংখ্য 
গ্রহনক্ষত্র ধুমকেতু সকল উখিত হইয়। নিত্য যে নৃতন নৃতন জগত রচনার 
হুচনা করি! দিতেছে, ইহাত্তেও যে বিশ্বর্মীর হস্ত উপলব্ধ হয়) বিশ্ব 
চরাচরে যে বোমগাগর পরিব্যাপ্ রহিয়াছে, অন্তরীক্ষে যে প্রাণরাশি থুক- 
বুক করিতেছে, ইহাতেও সেই একই বিশ্বকম্মীর হস্ত দেখিতে 'পাঁওয়া যায়। 
ত্রিভূবন তাহারই আদেশে ভাহরই নিয়মে ভ্রাম্যমাণ। নিউটনের আবিষ্কৃত 
পরমাণবিক আকর্ষণ, কেপ্লারের আবিষ্কহ গ্রহগণের গতি প্রণালী প্রভৃতি 
জ্যোতিষিক নিয়ম সমৃহও যেমন নিয়ন্তা ঈশ্বরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করি 
তেছে, সেইরূপ রাসায়ন প্রভৃতি অন্যান্ত নিরমসগৃহও, যাহা আনিক্কত 
হইয়াছে এবং হইবে অথবা হওয়! সম্ভব, সকলই দেই বিশ্বানিয়ন্তা তিভুবন- 
পালকের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ইঙ্গিতমাত্র। 

জীবরাগ্যে আমরা অভিব্যক্তি প্রণালীতে এই ইঙ্গিত অনুভব করি। 
ঈপ্বরের কতকগুলি ইঙ্গিত আমরা অতি সহজে অনুভব করিতে পার । 
আমি দত্য ব্লিতেছি অথবা মিথা! বলিতেছি, তাহা যে শ্বভাবতই জানিতে 
প]ুরি, এই জানিবার সক্ষমতাও ভগবানের একটা ইগ্গিত, কিন্তু ইহা বুঝি- 
বার জন্য আমরা অপর কাহারও সাহায্যের অপেক্ষা রাখি না। আসল 
কথা এই যে ভগবানের ঘে সকল ইঙ্গিত বুবিতে ন1 পারিলে সংসার ছারখার: 
হইবার সম্ভাবনা আসে, সেইগুলিমাত্র ঈশ্বর আমাদিগের সহজজ্ঞানবোধ্য : 
করিয়া! দিয়াছেন। কিন্ত সুর্যের চারিধারে যে গ্রহ্গণ পরিভ্রমণ করি-: 
তেছে, এইন্ধপ ইঙ্গিত বা! সত্য সকল আনাদের অন্তরে সহজজ্ঞানবোধারূণে 
নিহিত হয় নাই, কারণ এগুলি মা জানিলেও সংসারচক্র জচল হইবার 

ন্ 
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সন্তাবন! নাই। এই শেঘোক্ত সহা সকল প্রথমোক্ত দহজজ্ঞানবোধ্য_সনতা- 
সমৃছের বিপরীতে বহিঃসাক্ষ্যের উপর অনেক পরিমাণে প্রমাণের জন্য 
নির্ভর করে। আমি জাঁনিতেছি যে আমি ভাবিতেছি, ইহার প্রমাণের জদ্য 
আমাকে রাশীরুত প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া বেড়াইতে হইবে না। কিন্তু পেযোক্ত 
জডমন্বন্ীক্ন বৈল্তানিক সত্যসকলের সম্বন্ধে সে'সকল কথ খাটিবে না--যখন 
ফোনও প্রতিভাশালী ব্য্তি স্বীয় জ্ঞানেতে এইরূপ কোন মত্য প্রতিভাসিত 
দেখেন, তখন তিনি সাধারণের নিকটে তাহা বাক করিতে গেলেই সক- 
লেই তাছার অস্তিত্বের প্রমাণ ও সাক্ষ্য প্রার্থনা করিবেই এবং তিনি 
ৃষ্াস্তাদি হ্বার! উপযুক্তরূপে সপ্রমাণ কন্সিতে অক্ষম হইলে লোকের বিশ্বাসে 
তাহ! স্থান গাইবে না। জীবের অভিব্যক্িতত্বও এই শেষোক্ত প্রকারের 
সতা এবং স্থৃতর়াং বিশেষ প্রমাণাদিত্ন অভাব ঘটিলে লোকে ইহা! ্বীকার 
করিতে পম্চাৎপদ হয়। বর্তমান প্রবন্ধে এই. অভিবাক্তি সম্বন্ধে তৃগর্ড 
হইতে কিরূপ প্রমাণ ও সাক্ষ্য পাওয়া যায়, তাহারই যৎকিঞ্চিং আলোচন| 
করিব। রর 
অভিবাক্তি গ্রধান্ত ছুইটী মূলডিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত--পরিবৃত্তি ও 
[ ীবনমংগ্রাম। কিন্তু এই ছুই মূলতিত্তির সপক্ষে যে সকল প্রমাণ উল্লিধিত্ব 
হয়, সেগুলি অভিব্যক্তির অবান্তর প্রমাণ বলিয়! গৃহীত হুইতে পারে, 
প্রত্যক্ষ বলিয়া নহে। বদি আমি সপ্রমাণ করিতে পারি বে জগতে পরিবৃত্ি 
আথব| জীবনদ"গ্রাম কাঁধ্য. করিতেছে, তবে এইটুকু বুঝিতে গারিলাম যে 
, জীব সকল পধস্পর হইত. পরিবদ্ধিত আকারে জন্মগ্রহণ করিতেছে অথব! 
এক শ্রেণী মৃত্যুক্ূপ মোপান অবলম্বনে অপর শ্রেণীর স্থান অধিকার করি- 
তেছে; কিন্তু পরিবৃত্তি ও জীবনমংগ্রামের অন্থকূল শতপ্রমাণ এ কথা 
দচতার মহিত বণিতে পারিবে ন! যে জীবের অভিবাক্তি বা যোগ্যতমের 
উদ্বর্ভন ঘটিতেছে ; অবান্তর ভাবে কেবল বলিতে পারিবে যে জীবের আডি- 
ব্যক্তি সন্ত, একেবারে অসম্ভব নছে। তৃগর্ডে চিরপ্রোধিত স্থিপঞ্জরাদিই, 
1বিতে গেলে, অভিবাক্তির অন্যতর় জীবন্ত প্রমাণ। এক শ্রেণী হইতে 
: অপর এক উন্নত শ্রেণীর উৎপতি অথব! প্রকারত্েদ হইতে শ্রেণীতে এবং 
শ্রেণী হইতে বর্গে পরিগতি, এই দকল প্রত্যক্ষ করিতে ও করাইডে 





০ রে 





২৮শ চিত্র। 


গিবন, ওরাং, দিম্পাজি, গরিলা, 


মানৰ কন্ধাল। 
(1305195) 


অঃ বাঃ পৃঃ ৪৩। 


ভূগর্ভে সাক্ষ্য । ৪৩, 


পাঁরিজেই অভিব্যক্কির একেবারে চুড়ান্ত প্রমাঁণ হইয়া গেল। কিন্তু একটা 
মন্যযোর শতবর্য পরমাধুর মধ্যে এরূপ প্রমাণের দর্শনলাভ নিতান্তই অন" 
স্বব। এখন যদি আমর! অভিব্যক্ত প্রাণী সমূহের কঙ্কাল গ্রভৃতি সংগ্রহ. 
করিতে পারি, তবে তাহ! কি অভিব্যক্রির প্রতাক্ষ প্রমাণ বলিয়া গৃহীত, 
হইবে না? অন্তত হওয়া কর্তব্য বলিয়। আমরা জোর করিতে পারি। 
আমর! বদি একটী শিশু, একটা বালক, একটা যুবা ও একটি বুষ্ধ, মধ্ু- 
ধ্যের এই চার অবস্থার চারটি কঙ্কাল কোথাও প্রোথিত দেখিতে পাই 
তবে এই প্রকার শিশু হইতে যে এ প্রকার বৃক্ধের -অভিবাক্তি হইয়াছে, 
তাহা কি. এক. প্রকার প্রত্যক্ষ প্রমাণিত হইল বলা যায় না? সেইক্ষপ 
আবার বদি হিনুষ্থানী, বাঙ্গালী, ইংরাজ প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর ককেসীন় 
মন্থষ্ের অস্থি পঞ্জর দেখি, তাহা হইলে আমার বোধ হয় বিন দ্বিধা বলিতে, 
পারি যে এই করটি অস্থি পঞ্জরের পূর্ববাধিকারীীগণ একই জাতীয়, সুতরাং 
ইহাদের মূল এক। সেইরূপ মোগল, অস্ত্রেলীয়। ককেসীয় প্রভৃতি বিভিষ্: 
জাতীয় মগ্চুয্ের অস্থি পল্লীর দেখিলে বিল সন্দেহে, বলিতে পারি যে এই 
অস্থিগুণি মন্গযোর, সুতরাং মূলে এক না হইয়া যার না। আবার যখন, 
অসত্য মন্থুষ্যের অস্থির সহিত সিম্পার্গি, গোরিলা প্রভৃতি বনমানুষের 
অস্থি পাশাপাশি রাখিয়া তুলন! করিবার অবসর পাই, তখন তাহাদের উদ্ত- 
রের সাদৃত্ত দেখিয়া বলিতে বাধা হই যে ইহাদের পরম্পরের সাঁদৃশ্ত বড়ই 
বেশী, ইহাদের মূল হয়তো! এক। বালক, যুব! ও বৃদ্ধের অস্থি দেখিয়া যে. . 
প্রত্যক্ষমূলক অনুমানের বলে বলিতে পারি যে তাহাদের মূল সম্ভবতঃ 
এক, মনুষ্য ও বনমানুষের মূলের এক্যও সেই একই প্রত্যক্ষমূলক . অনু- 
মুনবলেই স্বীকার করিতে গারি। এই প্রত্যক্ষমূলক অনুমান হুক্তিবিচার- 
সম্মত, নিতান্কু অযৌক্তিক নহে। আবার বনমানয হইতে বানর এইন্ধপ 

মশঃ পশ্চাঙ্দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে যেন বরপূর্ববক বুদ্ধিকে সায়, 
বি হয় যে সকল ভ্রীবেরই মূল এক। জীবেরও গম্চাতে যাইয়া দেখি 
যে কতকগুলি জীব উদ্ভিদের সছিত রূপে এক এবং মাংসাশিকা প্রত্থৃতি 
কতকগুলি উদ্ভিদ প্রকৃতপক্ষে জীবধর্্ঘ সমস্িত--ইহাদের সুল. যে এক 
এপ অনুমান কর! কি এতই লাশ্চর্থা? শরইন্ধপে আমরা অনুমান করিতে 


৪৪ অভিব্যক্তিবাঁদ। 


বাধ্য হই বলিলেও চলে যে, মনুষ্য অবধি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণ পধ্যপ্ত, সক- 
লেরই মূলে সেই হাপ্রাণপ্রেরিত আদিম প্রাণ জীবাদি এবং স্বতরাং অন্ত 
কথায় বলা যায় যে জীবাদি হইতেই এই যাবতীম্ন গ্রাণরাজ্যের অভিব্যক্কি 
হইয়াছে। ্‌ 

মনুষ্য অবধি জীবাদি পধ্যস্ত প্রাণীসমূহের বর্তমান অথবা অতীত অস্তিত্ব 
ধরিয়া লইয়া আমরা অস্গনান করিয়। আসিলাম যে সকল প্রানীর মূলে 
জীবাদি অর্থাৎ জীবাদি হইতেই সকল প্রাণীর অভিব্ক্তি। এখন এ 
বিষয়ে প্রথম একটা বক্তব্য এই যে জীবাদি হইতে উৎপন্ন সেই আদিম 
কালের অনেক গ্রাণীতে! বর্তমানে বিদ্যমান দেখি না, তবে তাহার উপর 
নির্ভর করিয়া অভিব্যক্তি কিনূপে অনুমান করা যাইতে পারে। এইখানেই 
ভূতত্ব আমাদিগকে বহুল পরিমাণে সাহায্য করিতে পারিবে ও করিয়। 
থাকে । তূতন্থাহথসন্ধ্যায়ী পণ্ডিতের! ভূগর্ডের নানাস্থান খনন করিয়া এই 
বিষয়ে কত শত আশ্চর্য ঘটনা! আবিষ্কৃত করিফাছেন। কোথাও বা আদিম 
কালের শহুকাদি অন্তান্ত দ্রব্যের সহিত রাসায়নিক প্রক্রিয়াফলে প্রস্তর" 
কল্প আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত থাকিতে দৃষ্ট হইয়াছে, কোথাও বা! অতি 
আদিম কালের বৃক্ষলত! নিজে বিলুপ্ত হইয়। গেলেও গ্রস্তরাদিতে নিজ মুর্তি 
অস্কিত রাখিতে ভুলে নাই; আর কোথাও বা জীবজন্তর অস্থিকস্কালসমুহ 
কর্দমাদি প্রস্তুত প্রান্কৃতিক পেটকে যুগযুগাস্তরের জন্ত সঞ্চিত রহিয়াছে, 
এবং হিমালয়ের সায় উচ্চতম পর্বতের অনেক উচ্চ অংশ হইতে সাগর 
গভজাত আদিমকালীন শহ্কুকাদি মংগৃহীত হইয়াছে। ভৃতত্ববিৎ পঙ্ডতের 
এই সকল সংগ্রহ করিয়্। অভিব্যক্তিতত্ব স্থিরীক্কত করিবার পক্ষে যথেষ্টই 
সহায়তা করিয়াছেন । রর 

ভূগর্ভ উৎধাত করিয়া যে সকল প্রশীল (10551) কক্ছালাদি পাওয়া 
গিয়াছে, তাহার সাক্ষ্য অভিব্যক্তিবাদ সমর্থন পক্ষে যথেষ্ট হইলেও নিতাস্ত 
যে মপ্পূর্ণ তাহা বল! বাহল্য। কষসম্ূর্ণ হওয়াই স্বাভাবিক। আমর 
জীবিত অবস্থায়ই আমাদের সকল দ্রব্য সমণ্ত ঠিক রাখিতে পারি না কত 
কীট হয়, কত অগ্নিদগ্ধ হয়, তখন কোটা ফোটা বৎসর যুগযুগাস্তর 
পূর্বের ক্কালাদি অক্ষত ও সম্পূর্ণ দেখিবার প্রত্যাশা করিতে পারি-কি? 


ভূগর্ডে সাক্ষ্য। 9৫ 


জীবার্গি অবধি মহুষ্য পর্যান্ত গ্রাগশৃখলের প্রভোক সংযোগ ন1! দেখিলে 
অভিবাক্তিবাদ স্বীকার করিব না, এ কথা বলিলে নাচার। এই পৃথিবী যে 
বাশ্পাকার অবস্থা হইতে ক্রমশ শীতল হইতে হইতে এই সুন্দর আকার 
লাভ করিয়াছে, এ কথা আন্জকাল বিস্ভালয়ের ছাত্রমাত্রেরই জ্ঞাত আছে। 
কিন্তু এই আকার লাভ করিবার কালে পৃথিবীর কত যে বিশাল পরিবর্তন 
ঘটিক়্াছে, কতশত পর্বতের ধ্বংসদাধন, কতশত নিয্মভূমির উচ্চতালাত, 
কতশত নগরগ্রামের " অরণ্যে পরিণতি ঘটিয়াছে, তাহা তৃতত্ব একটু 
বিশেষভাবে আলোচন! ন! করিলে হৃদয়ঙ্গম কর! অসম্ভব । এখনও রৌদ্র 
বাতাস ও জল ঘে মকল পরিবর্তন ঘটাইতেছে, তাহা্্রীবিলে অবাক হইতে 
হয়। পর্বতের গান্রে বৃষ্টি পড়িল, রাসায়নিক প্রক্রিয়াফলে পর্বতের প্রস্তর- 
গুলি আংশিক ক্ষয় হুইয়। গেল অর্থাৎ প্রন্তরের অংশ, পরিমাণে যাছাই 
হউক, ধুলির আকারে পরিণত হুইল এবং পরিশেষে বাযু আহা প্রবাহিত 
করিয়া দিগদিগন্তে বাহিয়! চলিগ্লা। এইরূপ কার্যের ফলে রাজপুতানা, তিববত 
ও" আরবদ্দেশের মরুভূমি সকল প্রস্্ত হইয়াছে। অনেকেই জানেন থে 
“আধি” নামক বাতাসে এত ধূলি ও বালুকা উড়াইয়া স্থানান্তরিত করে যে, 
সময়ে সময়ে তাহ! বর্ধার মেঘান্ধকার উপস্থিত করে। এই প্রকার অধির 
ফলে স্কটলাগ্ডের অন্তবন্তী মরে 7705) নামক অতুযার্ধর স্থান, বড় অধিক 
দিন নর, ১** ফুট বালুকার নিয়ে প্রোথিত হইয়। এক্ষণে মরুভূমিতে 
পরিণত হুইয়াছে। এই বায়ুই ঢাকার নবাবের বাটার অংশ ধুলিরাঁশিতে 
পরিণত করিয়াছিল। এই সেদিন সংবাদপত্রে দেখা গেল যে বায়ুবলে আসা- 
মের প্রদেশবিশেষে জীবস্ত পণুমন্থয্যের অঙ্নগ্রত্যঙ্গ বিচ্ছির হইয়া গিয়াছে। 

, বায়ু ও জল ছাড়িয়া দিয়! এক ভূমিকম্পের দ্বার! যে কিরূপ সহসা অভাব". 
নীয় পরিবর্ভন সাধিত হইতে পারে, তাহা গত ভূমিকম্পের সময় অনেকেই 
প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। পূর্বাঞ্চলে ইহার কার্য বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করা 
গিয়াছিল। অসংখ্য স্থলে পৃথিবী ফাটিয়া গিয়া! কোথাওব! কর্দমমিশ্রিত 
জল, কোথাওব! উষ্ণপ্রত্রবগ, কোথা ওব! বালুকা প্রত্রবণ উাগত হুইল। গত 
ভূমিকম্পে পূর্বাঞ্চলের বৃহত ব্হ্মপুত্রনদেরই গতি পরিবর্তিত হুইয় গিয়াছে। 
আমরা গ্ানীয় বৃদ্ধলোকের নিকট শুনিয়াছি যে ৰোলপুরস্থ ভূবনডাঙ্গা 
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প্রায় দেড়পত বৎসর পূর্বে শালবন ছিল, কিন্ত আজ তাহা মরতুমিপক 
ভাঙ্গা শালবনের চিহ্নও দেখি না। দেড়পত বৎসরেই অরণাচিত্ব যখন 
_ খুজিয়া পাই না, তখন বুগযুগাপ্তরের এই প্রকার বিশাল পরিবর্তন সমৃহ্রে 
মধ্যে তৃগর্তস্থ সাক্ষাসকল অবিকৃত অবস্থায় প্রথমাবরি শেষ পর্যন্ত গাওয়া 
কি সম্ভব? জীবারদি অবধি মনুষ্য পধ্যস্ত প্রাপশৃঙ্খলের গ্রুত্যেক 
সংযোগ প্রাপ্ত হওক! একেবারেই অসম্ভব । খআবস্ঠ গ্বীকার করি যে পৃথি- 
বীর স্থানে স্থানে অস্থিককস্কাল প্রভৃতি সাক্ষসমূহ সধিতি রহিয়াছে দৃষ্ট হয়। 
কিস্ত যখন তৃপৃষ্ঠ হইতে ভূকেন্ত্র পর্যন্ত পৃথিবীর নকল অংশ উতধাত করিয়া, 
পরীক্ষা করিবার ক্ষ আমাদের নাই, তখন হদিব। প্রত্যেক সংযোগ 
ভূগর্ডে সঞ্চিত থাকে, তাহা আবিষ্ধার করাও আমাদের ক্ষমতার বাহিরে, 
ত্থিধযে সদেহ নাই। এরপি সাক্ষ্যসঞ্চর দেখা যায় বাঁ কখন্‌1--আগ্নেয়গিরি 
সমুডূত লাক্ষা ধা পাংগুরাশিক্ বারা যদি নগন্সগ্রাম পম্পীনগরের ন্যার সহসা 
আচ্ছাদিত হইয়া পড়ে, জীবজস্তর় পলারমের অবকাশ ন1 থাকে, অথব! 
পর্তোপরিস্থ বরফ রাশি বদি সহসা! অবস্তরূণ করিফ়া নগরগ্রাম আচ্ছাদন করিয়া 
ফেলে। প্রইন্ন্প সহস! বিপদপাত না হইলে বিস্তৃতরূপ সাক্ষাভাগ্ডাতর দুষ্ট হইবার 
উপায় নাই। এই সফল বন্কালাদি আবার হদি দৈধক্রমে উপযুক্ত আধারে 
রক্ষিত'হইয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়ার, দ্বারা অন্পৃষ্ট অবস্থায়, আমাদের নয়ন- 
গ্লোটিরে উপস্থিত' হয় তবেই বলিতে পানি যে যথার্থরূপ সাক্ষ্যসঞ্চযন লাভ 
কারিক়্াছি ৷ খটিক যুগের ( ০১৪10925) শম্বকগুলি রাসাপননিক গ্রক্রিয়াফলে 
বুপাঁকীর: খটিক গর্ধাতে পরিণত হইন! সাক্ষ্যসংগ্রহের অনেকটা! বিশ্ 
উৎপাদন করিয়াছে। এই একটা দৃষ্টান্ত দিলাম--ভুতত্ব আলোচন! করিলে 
এশ্রন' রাশি রাশি চৃষ্টাস্ত দেখা ধাক্ক। এখন যোধ হয় বুঝা গেল যে অভি- 
বাক্তিধানৈ তূগর্ভের সাক্ষা কেন অসম্পূর্ণ । তবে যে সফল সাক্ষা পাওয়া! 
গিয়াছে, তাহা অবলস্বনেই জভিযার্িবাদ অনৈকটা পরীক্ষিত হইয়াছে এবং 
নানী তর্কাবিউর্কেক্ পর ভাহ। সত্য বলিকাই এক প্রকার পরিগণিত হইয়াছে। 
বর্তমানে অভিব্যিবাঁদের বিরুষ্ধে দণডারমাঁন হও গৌঁড়ামী, ও আংশিক 
মুখতীয় পরিচায়ক বলিয়া গৃহীত হ়। 
ভাল, না হয় স্বীকার করাই গেল বে এইস্থানে কতকগুলি জীবকন্কাণ 
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প(ওখু 'গেল, খ্স্থানেও কতকগুলি পাওয়! গেন। কিন্তু ইছ| হইতে থে 
জীবের অভিব্যক্তি হুইগ়াছে ভাহার প্রমাণ ক্ষি? য়ে প্রণাণীতে অন্তার 
'বিজানবিভাগে মত্য আবিষ্কভ ও পরীক্ষিত হউন থাকে, সেই প্রগানীতেই 
জূড়িব্যক্তিতৰও পরীক্ষিত হইয়া! লড়্য বিয়া পরিগৃহীত ছুইয়াছে। বৈজা- 
নিকগণ যদি তাহাদেত্ধ দিদ্ধান্তসূষক অনুমানের দছিত দই ঘটনায়মুছের 
'মিল দেখেন, তবেই সেই সিন্ধাস্তকে মতা বলিয়! স্বীকার করেন। ছঃএকটা 
ৃই্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করি। ক্যোতিধিষগণ গ্রহগণের গতি- 
প্রণাধী অনুসরণ কন্ধিরা হয়তো কোন গ্রন্থের কক্ষনিদেশ করিবেন। 
তাহাদের সিদ্ধান্তমূলক অনুমান হুইল য়ে এই: গ্রহের এই কক্ষে চলাই 
সম্ভব । কিন্তু এই গ্রহ গদি উক্ত কক্ষ পরিত্রযঠগ করিয়া! অপর কোন কক্ষে 
পরিভ্রমণ করে, জ্যোতিবিদগখ তখনই পুনরায় দিদ্ধাত্মূ্নক জন্গমানবধে 
স্থির করেন থে ঘন্তবভ এই নূতন কক্ষ অপর কোন বৃহত্তর জ্যোতিক্কের 
আকর্ষণর্পে ষংরচিত হইয়াছে এবং ভখন হইতে তাছছার! সেই নূতন 
জ্োতিক্ষের অন্ধুনন্ধানে তৎপর হয়েন। পরে এই জ্যোতিফের আবিষ্কার 
ঘটিলে তাছাদের অনুমানের মহিত প্রত্যক্ষ ঘটলার দিল হুইল, সুয়াং 
তাহাদের অস্থমানও বত্যে পরিণত হইল। আর একটা চৃষ্টাস্ত দিই। জলকে 
বিশ্লেষণ করিয়। দেখ! গেল যে তাহা ছুইটা বাম্পের সংমিশ্রণে উৎপাদিত 
সুতরাং ফিদ্ধান্তমূলক ত্বস্থমানে স্থির করা গেল ঘে এই ছুই বাশ্পের সংষি- 
শ্রণে জল উৎপাদিত হইতে পারে। পরীক্ষা! ধার! প্রমাণিত হইল যে 
উবছ্যতিক সংযোগে উক্ত ছই ৰাশ্প মিশ্রিত হুইলে ছল উৎপন্ন হুয়-_এতক্ষণে 
অনুমান নত্য হলিয! শ্বীকৃত হইন। কি ক্যোতিষ, ফি রসান্ধন, ফি চিকিৎসা, 
বিজ্ঞানের দক বিভাপ্নেই এই প্রপালীতেই মৃত্য আবিছূত ও পরীক্ষিত 
“ছইস্! থাকে। অভিবাক্তিবাঁদীগণও এই প্রগানী অৰলগ্বনে অভিব্যক্তিতন্থ 
আবিষ্কারপূর্বাক নত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিক্নাছেন। 

ভৃতন্ববিৎ পঙ্ডিতগ্রণ যে বকন লাক্ষ্যড়াগডার, ()42০5159.)-াবিষার 
করিয়াছেন, তন্মধ্যে কতকগুলি সাক্ষা উপরোক্ত প্রণালী জন্যে একেবারে 
অকাট/রূপে জভিব্যক্ষিবাদের সত্যতা নমর্থন করে। অভিব্যক্কিবাদীগণ 
ববেন যে যতই আদিম যুগের দিকে অগ্রসর ছওয়! যাইবে, ততই প্লাণী- 
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দিগের আকার প্রকার অন্গটিল হওয়া সপ্তব। কছ্নেকটা ভাগারে *সেই- 
বূপই পাওয়া গেল। উত্তিদজাতির বিষয় আলোচনা করিলে অনেকটা বুঝ! 
যাইতে পারে। পাথুরে কয়লার যে সকল খনি দেখা যায়, সেগুলি যে আদিম 
যুগের অরণ্য ও রাসায়নিক প্রক্রিয়্াবশতঃ এ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা 
স্থিরদিদ্ধাস্ত হইয়া গিয়াছে । এখন যে সকল খনি যত আদিম যুগের, সেই 
সকল খনিস্থিত কয়লা-হচিত তৃণ বৃক্ষ সকল তত্তই সরল অজটিল আকার 
প্রকারের দৃষ্ট হয়; আদিম যুগে বর্তমানের স্তার ফলপুপ্পে অবনত বৃক্ষ 
সকল দৃষ্ট হয় না। সর্বপ্রথম যুগের তৃণ ঘাসের ন্যায় একপত্র মাত্র : তাহার 
পরে শৈবাল জাতীয় (চ679 ) তৃণ-_-ইহ! অঙ্গার যুগে (0০21 ৪2০) সর্বাপেক্ষা 
পরিপুষ্ট হইয়াছিল। তাহার পরে পাইন (1176) জাতীয় কোণিক বুক্ষ 
সকল দেখ! যায় এবং সর্বশেষে পুষ্পিত বৃক্ষের আবির্ভাব । এই সকল 
প্রমাণের উপর উত্তিদের অভিব্যক্তি সাহসের সহিত স্বীকার করা যাইতে 
পারে। জীবজন্তর সম্বন্ধেও দেখা বায় যে অভিব্যক্তিবাদীগণের সিদ্ধান্তমূলক 
অন্থমানের অন্থকুল শাক্ষ্যভাগার দু'একটা পাওয়া গিয়াছে। ইউরোপের 
হাঙ্গেরী প্রদেশে হ্দজাত শহ্ককাদির কতকগুলি ভাণ্ডার পাওয়া! গিয়াছে 
এবং সেইগুলি সৃষ্থন্ধে বিশেষ পর্যযালোচনাও হইয়া গিয়াছে । এই ভাণ্ারগুলি 
ভৃপৃষ্ঠের ২*** ফুট নিয়ে পাওয়া গিক্লাছে। প্রত্যেক ছয় হাজার বৎসরে 
একফুট ব্তর গঠিত হয় ধরিলে এই সকল কঙ্কালাবশেষ জীবগুলি এক 
কোটা কুড়ি লক্ষ বংসর পুর্বে জীবিত ছিল ধরা! যাইতে পারে । এই শব্বক 
সমস্ত একভ্রেণীর নহে-_তাহাদিগকে আট ভাগে বিভক্ত কর! হইয়াছে, কিন্ত 
পরম্পরের মধ্যে একটা বিশেষ সংখোগ আছে--সকল শ্রেণীর মধ্যে উদর্তন 
হচক একটা আকার-পরিবৃত্তি দৃষ্ট হয়। ইহাদের মধ্যে আধুনিকতর লম্বৃক 
খুলি আদিম শহ্ষুক হইতে এত ভিন্ন যে তাহাদিগকে বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে 
পরিগণিত করিতে হইয়াছে । আরও একটা দৃষ্টাস্ত গিই। কুম্তীর ও টিক- 
টিকী পরস্পর কত ভিন্ন, কিন্তু অধাগক হক্স্লি ভূগর্ড হইতে ইহাদের 
মধ্যবর্তী যোগ কতকগুণি আবিষ্কার করিয়াছেন। এই সকল মধ্যবর্তী 
প্রাণীর শারীরিক অস্থিসংস্থানও মূল ও অভিব্যক্ত উভন্ন প্রাণীর মধাবর্তী। 
আবার মারও আশ্চর্য এই ষে অধ্যাপক হক্মলি আরও পুরাকালে পৌছিয়া 
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বনা ঘোটক।* 


কিউবা দেশীয় একটা ঘোকে বিহত ক্ষুরাংশের পুনঃ প্রকাশ, 


১২শ-ংয় চির। 
ঘোটকের অভিব্যক্তি । 


অং বাপ ৪৯। 


ভূগর্ডে মাক্ষ্য। ৪৯ 


টিকিটুকির€ মূসে কতকগুণি গ্াণী আবির করিয়াছেন, মদের আকৃতি 
অনেকট! পক্ষীজাঠির অনুলরণ করিয়াছে। 

অশ্বজাতির দুল অনুসন্ধানে অভিব্ক্চিবাদের সপক্ষে সর্বাপেক্ষা বল- 
বন্তম সাক্ষ্য পাওয়া গিয়াছে--থাৎ সিদ্ধান্তমূলক অনুমানের অনুরূপ আঙ্ব- 
জাতীয় প্রাণীকঙ্থাল ধারাবাহিকরূপে পাওয়। গিয়াছে । অশ্ব, গর্দভ, জেব্রা! 
এক জাতীয় বলিঙ্গা! পরিগণিত। ইহাদের মধো সাধাৰণ কতকগুলি বিশেষ 
চিহু আছে। উক্, পাঃক্ষুর এবং দত্ত, এই চারটা বিষয়ে অঙ্বজাতি ভা 
অস্থ হইতে পৃথক ভাবাঁপর। সচরাচর চতুষ্পদ জস্থর অগ্রবাভর (101-হ1ণা)) 
ছ্‌ছটা করিয়া হাড় থাকে) “কিন্ত ঘোড়ার সহম! দেখিলে একট হাড়ই 
দেখ যায়--ভবে একটু বিশেষভাবে দেখিলে দ্বিতীয় হাড়ের চিহু দেখ! 
যায়। ঘোড়ার প যেন হাঁটু হইতে একট। আঙ্গুল বাহির হইয়া প্রস্তত 
হইয়াছে এবং তাহারই অগ্রবন্তী নখ যেন ক্ষুরের আকার ধারণ কবিয়াছে। 
অঙ্তান্ত অঙ্গুণি অপ্রয়োজনীয় *বণিয়। নিতান্ত অপরিশ্কট আদিম অবস্থায় 
পরিণত হইয়াছে। পশ্চাতের পায়েও প্রান্ধ উন্ধপ কাধ্য দৃষ্ট হয়। অঙ্ব- 
জাতির দাত দানা গ্রহৃতি কঠিন-কোমল পদার্থের চিবাইবার উপযক্রূপে 
সংগঠিত। ইহাদের দাত অন্যান্ত জাবজন্তর দাতের সঙ্গে মেলে না। এই 
মকল বিশেষ বিশেষ প্রত্যঙ্গের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে ইতাদের কষ্কাল অন্ান্ত 
জীবের কঙ্কালের দহিত পৃথকভাবে অনায়ামেই আলোচনা করা ঘাইতে 
পারিবে-_ভুল হইবার সম্তাবন1 থাকিবে না। ইউরোগীর়গণ যখন 'গ্রথন 
আমেরিক1 আবিফ্ধার করেন, তখন সেখানে একটাও ঘোড়া দুই হয় নাই। 
কিন্ত সেখানে অশ্ববংশের দেহাবশেষ ভূরি ভুরি পাওয়া যায়। সেখানে অশ্ব 
জাতীয় যে সকল কঙ্কাল পাওয়া গিরাছে)সর্বপশ্চাতে এমন এক জীবে পৌছিতে 
হয, যাহা বর্তমান অশ্ব হইতে অনেক ভিন্ন, এমন কি, মধ্যবন্তী সংযেগগ্লি 
না পাইলে 'বুঝিবার উপাস্ধ ছিল না থে উভয্বে এক জাতীয়। বর্তমান 
যুগের প্রতাষভাগে (7০০6৩ [০1০0 ) শৃগালের স্তায় ক্ষুদ্রাকৃতি একপ্রকার 
জীবের কতকগুলি শ্রেণী দৃ্ট হয়। এই জন্তর পায়ের হাড়গুলি মম্পূর্ণই 
দেখা যায়, চারটা ন্ুপরিস্কট অঙ্গুলিও আছে। ইহা বাতীত সন্দুখ পদে 
অপরিস্ক,ট একটা অঙ্গুলি ও পশ্চাৎ পদে তিনটা অঙ্ুলি আছে। এই 
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৫০ অভিব্যক্তিবাঁদ। 


জীবের পায়ের ও দাতের গঠনের সাদৃষ্তেই ইছাকে অঙ্বের সহিভ একজাতীয় 
বলিয়। বুঝ! গিয়াছে । কিছুকাল পরে এই অন্তর কম্কাল অদৃষ্ত--তৎপরিবর্তে 
আরুতিতে সমান খর্বাকার আর এক জীবের আবির্ভাব; ইহার আকার 
সাধারণত প্রায়ই পূর্বের অনুরূপ, তবে সামনের পারের অপরিস্ফ, অঙ্গু- 
লিটা অদৃষ্ঠ হইয়। গিয়াছে এবং অন্ঠান্ত কতক বিষয়ে ঘোড়ার দিকে 
একটু অগ্রসর । আবার এ ব্বস্তও অদৃশ্ত হইল, তৎপরিবর্তে মেবের স্কায় 
বৃহত্তর আকারের জীব উপস্থিত হুইলড ইহার সামলের পাঞ্জের তিনটা 
অঙ্গুলি এবং পায়ের ছাড় ও দাত ঘোড়ার অভিমুখে অধিকতর উদ্বপ্তিত। 
ইহার পরে চতুর্থ জন্তর আবির্ভাব) তাহার প্রত্যেক পায়ে তিনটা করিসা 
গম্ুলি, কিন্তু তৃতীয় অপেক্ষা বৃহত্তর এবং অস্টান্ত অনেক বিষয়কে পূর্ণতা! 
প্রাপ্তির দিকে অগ্রসর । পঞ্চম জন্ত প্রায় গর্দভের নায় বৃহৎকায় এবং 
অনেকটা আধুনিক ছোড়ার কাছাকাছি ধায়, ইহারও প্রত্যেক গানে 
তিনটা করিয়া! অঙ্গুলি, কিন্তু মাঝের অঙ্গুলি খেকে একটা অশ্ষট ক্ষুরর 
বাহির হুইপ্সা ভূমি ম্পর্শ করে এবং অন্ত ছুষ্টটা বিশেষ প্রয়োজনে অ:সে 
না। বষ্ঠ জন্ত আধুনিক ঘোড়া হইতে অতি আল্লই ভিন্ন ইহার ছইটি 
পার্থস্থ অনুলি প্রায় অনৃষ্ঠ হুইয়া গিয়াছে এবং যাঝেরটা ক্ষুরের আকারে 
অনেকটা পরিস্কট; ইহার পায়ের হাড় বর্তমান ঘোড়ার সহিত প্রায় 
নিখুত সমান, দঈাতও অতি অন্ন ভিন্ন। সর্বশেষে আমর! বর্তমান ঘোড়ার 
কষ্কালাবশেষ প্রাপ্ত হই_-এই অশ্ববংশ আমেরিকা আবৰিষ্ধারের পূর্বেই 
কোন কারণে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এই যে ঘোটকের ইতিবৃত্ত বলিয়া 
আসিলাম, অভিবাক্তিবাদীগণ প্রত্যেক অবস্থার জীবের কিরূপ ওরা উচিত্ত 
অনুমান করিয়াছিলেন, পরে সেইরূপ জীবের অস্থি পাইয়া বুঝিলেন বে 
তীছাদের অন্কুমান সত্যমূলক। 

উপরোল্লিখিত দৃষ্টান্ত সমূহ আলোচনা করিলে সন্দেহ থাকিতেই পারে 
নাঁষে জীবের অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। ভগবানের আদেশ বাতীত, তাহার 
নিয়ম অতিক্রম করিয়া ফিছুই সংঘটিত হ্টতেছে না। কিন্তু আমরা বলি 
যে অভিব্যক্তি তীহারই প্রতিঠিত অচলপ্রতিষ্ঠ একটি নিয়ম, একটি প্রণালী । 
পিতামাতার সন্তান যে তাঁহাদের আকৃতি নানাধিক পরিমাণে লাভ করিফা 


ভূগর্ডে সাক্ষ্য । ৫১ 


জন্মগ্রহণ করে, আঁমবা তখন কি একথা বলি যে ভগবান এই সম্তানটিকে 
বিশেষভাবে স্থষ্ট্ি করিয়াছেন? একদিক দিয়া একথ! ঠিক--কিন্তু বৈজ্ঞা- 
নিকের দিক লি ইহা ঠিক নছে। আমরা বলিব ষে বিশ্বাবিধাতার নিয়ম 
অনুসরণ করিয়া সন্তান পিতামাতার আকুতি নানাধিক পরিমাণে হাত 
করিয়াছে । সেইরূপ, যেমন অশ্বজাতির মধ্যে দেখিলাম, তেমনি যখন 
সকল প্রাণীর মধ্যেই বিভিন্নতার মাত্র! ক্রমশ বঞ্ধিত দেখা যায়, তখন 
ঈশ্বর প্রত্যেকটিকে বিস্ঙ্টি করিয়াছেন বলিবার পরিবর্তে ভাহারই নিয়মে 
অভিব্যজ্ত হইয়াছে বণ! অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ও আমাদের বুদ্ধিতে অধিকতর 
সায় পান়। অভিব্যক্তিবাদের শাখাপ্রশাখার অনেক পরিবর্তন হইতে 
পারে, কিন্তু ইহা অস্বীকার করিতে পারিব না থে ইহার মূল অবিকৃত 
থাকিৰে এবং এই অভিব্যক্তিবাদই আমদের নয়নগোচর জীবন্ত প্রাণীসমুহের 
স্থপ্টি-সমক্জার মীমাংসা! করিতে পারে এবং আমাদেরও হৃদয়ে উন্নততর দেৰ- 
জন্সধারী মানব-ন্ষ্টির আশ! আনয়ন করিয়। আনন্দময় সংসারের এক অর্ভি- 
নষধ চিত্র নম়নসম্মুখে উপস্থিত করিতে পারে । অভিব্যক্তিবাদও ভগবানেরই 
মহিমা ঘোষণা! করিতেছে। 


. ইতি জীক্ষিতীল্রনাথ ঠাকুর বিরচিভ অভিব্যক্তিবাদ কথা ভূগর্ডে অভিব্যক্রির, 
মাগ্য মূলক পঞ্চম কথা সযাপ্ত। 


_০৬- 


ষষ্ঠ কথা বর্ণভেদে জীবরক্ষ1। 





হংস! শুরীরৃতা যেন শুকাশ্চ হরিতীকৃতাঃ। 
মমূরাশ্চিত্রিতা যেন স দেবস্থাং প্রসীদতু ॥ 

যিনি হংসকে পবিজ্র শুত্রবসনে আচ্ছাদিত করিয়াছেন, ধাহার আদেশে 
শুকপক্ষী হরিতবসন লাভ করিয়াছে এবং যিনি ময়ূরকে বিচিত্র বর্ণে তি 
করিয়াছেন, সেই পরমদেব তোমার প্রতি প্রসন্ন হউন। 

বর্মভেদে যে জীবরক্ষ। হয়, তাহা আর ভারতবাসীকে বিস্তৃত ভাবে বুঝাই” 
বার প্রয়োজন নাই। ভারতবাসী প্রত্যেক পদে ইহার সত্যত। উপশন্ধি করিতে- 
ছেন। বেদে তথ যায় যে শ্বেতকায় ও কুষ্ণকায়ের প্রভেদ কর! হুইয়াছে-__ 
শ্বেতকায় আর্য এবং কৃষ্ণকান্ধ অনার্ধ্য। আপ্যদিগের প্রাণপণ চেষ্টা অনাধ্য- 
দিগের সমূলে বিনাশ, আবার অনাধ্যদিগের প্রাণপণ চেষ্টা আধ্যদিগের বিনাশ 
সাধন । বলা বাহুল্য যে উন্নত আধঘ্যগণ অনা্যদ্িগেরই বিনাশ সাধনে 
সক্ষম হইয়াছিলেন। তবে, উহ্থারই মধ্যে যে সকল অনাধ্য হয় তো! আধ্য- 
দিগের মত শ্বেতকায় অথবা আধ্যদিগের অধীনত! স্বীকার পূর্বক তাহাদিগের 
আচার ব্যবহার অবলম্বন ..করিয়াছিল, কতকস্থলে বা আধ্য ভ্রম করিয়া, এবং 
অধিকাংশ স্থলে অনাধ্যপ্িগকে অধীনে রাখিলে নিজেদেরই উপকারের 
সম্ভাবনা বলিয়। আর্ষেটরা! সেই সকল অনাধ্যদিগকে বিনাশ হইতে অব্যাহতি 
দিয়াছিলেন। ইংরাজীন্চে একটা প্রবাদ আছে “1115075 হ91685 18561[* 
অর্থাৎ ইতিহাসের পুনরাবর্তন হয়-_এক সময়ে যে সকল ঘটর ঘটিয়। গিয়াছে 
বহুকাল পরে আবার সেই প্রকার ঘটনা সমূহের পুনরভিনয় দৃষ্ট হয়। বৈদিক 
কালে আধ্য ও অনার্যের, ব্রাহ্গণ ও শূদ্রের যে জীবনসংগ্রাম ঘটিয়াছিল, আজ 
তাহার সহশ্র সহত্র বৎসর পরেও সেই জেতা ও বিজিতের জীবনমংগ্রম 
চলিতেছে । আমাদিগের জেতা ইংরাজদিগের অধিকাংশই শ্বেতকায় এবং 
বিজিত্ত ভারতবাসীর অধিকাংশই কৃষ্ণচর্ম । কাজেই সেই আবার শ্বেতচন্র 
ও কৃষটচর্শে সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে। তবে যে সকল তারতবাসী ইংবাজের 
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চার শঁভচর্্ ও ইংয়াঞ্জদিগের আচার বাবহার, পরিচ্ছদ ও ভাঁমা প্রভৃতি অনু- 
করণ করেন, তাহার। স্বভাবতই অনেক স্থলেই জীবনসংগ্রামের হাত এড়াইয়া 
জেতার প্রাপ্যের টুক্রোটাক্র! পাইনা থাকেন। অন্থকরণ যত সম্পূর্ণ হইবে! 
ভারতবাসী জেতা ও বিজিতের মধ্যে জীবনসংগ্রামের হাত ততই এড়াইতে? 
সক্ষম হইবে । আচার ব্যবহার, পরিচ্ছদ ভাষা, নাম ধর্খব এবং সর্বাগ্রে চর্ম, 
এই সকলে ধিনি ইংরাজের যত অনুকরণ করিতে পারিবেন, তিনি তত জীবন- 
গ্রামের অতীত হ্ইয়ী সংসারের স্থখ সকল উপভোগ করিতে পারিবেন 

তদ্িষয়ে সন্দেহ নাই--ইহার শত শত দৃষ্টান্ত আমাদের চক্ষের সম্মুখে ঘটি- 
তেছে। এই ছুইটী দৃষ্টান্ত হইতে বর্ণমাহাত্ম্য হুন্দর উপলব্ধ হইবে আশ! 
করি। 

এই বর্ণবৈধম্য আমরা অবশ্ত পছন্দ করি না, কারণ ইহার ফলে আমা- 
দিগকে অনেক স্থলে বিষম যন্ত্রণা সহা করিতে হয়। কিন্ত বলিপে কি হইবে-_, 
প্রক্কতিতে যে বর্তেদ ওতপ্রোভ আছে। ইংরাজদিগের এক প্রকার রং, 
আমৈরিকার আদিম অ্ুধিবাদীদের অন্ত প্রকার রং। অবশ্ত এই বর্ণের তার- 
তম্যবশতই বগিতে গেলে আদিম অধিবাসীদিগের সমূলে বিনাশ সাধন 
হইয়াছে, কিন্ত তাহার উপান কি? কাচা জিনিষের রং এক প্রকার, পাক! 
জিনিষের রং আর এক প্রকার। ব্ণবৈষম্য না থাকিলে আমর! কাচা ও 
পাকা জিনিষের প্রভেদ বুঝিতে পারিতাম ন! এবং স্থতরাং জগতের বিশেষ 
অনিষ্ট সাধিত হইত। পামাজিক বর্ণ বৈষম্য ভাল কি মন্দ তাহ! এস্থলে বিচার 
করিতেছি না, তবে প্রকৃতিতে যে বর্ণবৈষম্য আছে এবং বর্ণ বৈষম্য জন্তাই যে 
অনেকস্থলে সামাজিক বৈষম্য, সেইটুকুই বলিতে চাঁহি। তবে মোটের উপর 
$ইটুকু বলিলে দোষ হইবে ন! বোধ হয়, যু.বৈষযোর ফলেই জগতের এই 
বিচিত্রতা ও উদ্নতি। বৈষম্য না' থাকিলে সকলই একাকার হই! যাইত,] 
এবং সুতরাং জগতসংদারের অস্তিত্বেরই অভাব ঘটিত। 

যাইহোক্‌, আমর! লামাজিক বর্ণভেদ বিষয়ে বর্তমানে হস্তক্ষেপ করিব না) 
প্রক্কৃতিতে সত্য সতা যে বর্ণপ্রভেদ দেখিতে পাই, রংয়ের পার্থক্য দেখি, এবং 
তাহাতে যে প্রকারে জীবরক্ষা হয় তদ্থিবয়েই আলোচন| করিব । জীবনসং" 
গাম বল, পরিবৃ্ডিই বল "আর ব্ণগেদই বল, মুলে ভগবানের ইচ্ছা । তাহার 


৫৪ অভিব্যক্তিবাদ | 


ইচ্ছার অতীত হইয়া এক নিমিষও পড়িতে পারে ন1। সেই ইচ্ছাঘয়েরই 
ইচ্ছাতে প্রলয়ের অন্ধকার ভেদ করিয়। এই কুর্য্য প্রকাশিত হইয়াছিল---পনা- 
ছিল এসব কিছু আধার ছিল অতি ঘোর দিগন্ত প্রসারি, ইচ্ছা হইল তব ভাঙ্গ 
বিরাজিল জয় জয় মহিমা! তোমারি ।” আবার সেই ইচ্ছাময়়েরই ইচ্ছাতে 
সুধ্যকিরণেয় সঙ্গে নঙ্গে বর্ণ বৈচিত্রযও আবিভূতি হুইল। ভগবান বে এক 
ইঙ্গিতে কত কার্ধ্য সাধিত করিতেছেন), তাহা কে বলিতে পারে? যে মাধ্যা- 
কর্ষণের বলে সুর্য চন্ত্র গ্রহনক্ষত্র প্রভৃতি অসংখ্য জগতের পরিভ্রমণ নিদ্মমিত 
হইতেছে, তাহারই ক্লে ওজনেরও কাধ্য নিয়মিত হইতেছে, আবার ওষধ 
বল, বন্তরাদি বল, সকলই ওজনের দ্বারা নিয়মিত হুইয়া মানবের রক্ষাসাধনে- 
নিরত রহিয়াছে। সেইরূপ তগবানের বর্ণভেদের এক ইঙ্গিতে কত কার্থ্য 
লাধিত হইতেছে! আমরা তে। প্রত্যক্ষই করিতেছি যে-পুষ্প কীট, পণুগক্গী 
প্রভৃতিকে বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত করিয়া ঈশ্বর সংসারের কীট মঞ্ড্য মানবের 
চক্ষুকে অন্তত ক্ষণকালের জন্ত সংসার হইতে .ফিরাইবার উপায় করিয়! দিয়া" 
ছেন। কিন্তু ভার্বিন, ওয্সালেস প্রভৃতি মহাপুরুষ প্রমাগাদি দ্বার প্র্যক্ষ 
দেখাইয়াছেন যে এই বর্থভেদ্দ জীবসমূদ্থের জীবন রক্ষা্ধও হেতু বটে। 

জড় পদার্থেও আমর বর্ণভেদের বিশেষ পরিচন্ধ পাই । বল!যায় না যে, 
হুক্মভাবে ইছাদের মধ্যে প্রাণ বিরাজমান কি .না। করলার পরিপতিতে 
যেহীক়কের উৎপত্তি তাহ লিদ্ধান্ত--ইহা হইতে কি বলা বায় না যে কোন 
অজ্ঞাত উদ্দেন্ত সফল করিধার জন্ত ভগবানের ইচ্ছায় কয়ল! নিজের সুবিখ্যাত 
ক্কফ-পরিচ্ছদ পরিত্যাগ পূর্বক শ্বেত পরিচ্ছদের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল ? 
বর্তমান প্রবন্ধে আমরা অবন্ত সামাজিক বর্ণভেদের নার জড়পদার্থেরও 
বর্ঘতেদ আলোচনায় ক্ষান্ত থাকিলাম। প্রাণন কাধ্যের ফলে যে বর্ণ বৈচিত্র্য 
উৎপাত হয় তদ্ধিষয়েরই আলোচন! করিব--এক কথায়, বর্ণ বৈচিত্যের 
ফলে জীবের অভিব্যক্তি কিন্ুপে সাধিত হইতেছে, তাহাই বর্তযান প্রবন্ধের 
হক্তব্য। 

ধর্িতে গেলে সর্বাপেক্ষা নিবস্তর্নের জীব প্রাণপন্ধ জীবাদি। তাহার 
ঘধো যে বর্ণভেদ কতদূর কার্ধয করিতেছে, দে বিষঞ্কে বিশেষ কিছুই জান 
খায় নাই। জীব যতই উন্নতির পথে অভিব্যক্ত হইবে, ততই স্বভাবত তাহা” 
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দেয় বৃপ্রভেদও বিশেষরূপে পরিষাক্ত হইবে এবং সুতরাং আমাদেরও 
চক্ষগোচর হইব ও আমানের তত্িষয়ে আলোচন! ও পরীক্ষার স্থবিধা হইবে। 
জীবান্দি অভিব্যক্তিকালে ছুইটা পথ অবলম্বন করিয়াছে দেখা যায়_-এক, 
জীবাদি হইতে চিংড়ী, কাকড়া, কচ্ছপ প্রভৃতি সাগরিক জীবের মধ্য দিয়! 
বর্তমান মানবের অতিব্যক্কি; দ্বিতীয়, জীবাদি হইতে পত্র পুষ্প প্রভৃতির 
মধা দিয় মানবের অভিবাক্তি। এই উত্তয়ের মন্ধিদ্থব সিদ্ধান্তরূপে এখনও 
মির্ণীত হইতে পারে নাই। পুষ্প পত্র হইতেই আষাদের আলোচনা আরম 
কর] যাউক। এই ছূর্বাঘাদ ও মুতা ঘালের যে বর্ণপ্রভে্গ আছে তাহ! একটু 
লক্ষ করিলেই দেখা যায়। মুস্তাঁঘাসের বর্ণ দুর্বা৷ অপেক্ষ! কিঞিৎ উজ্জ্বল হরিৎ। 
আমরা ইছাও লক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যেগরু ছাগল প্রভৃতি সহজে সুতা 
খাইতে চায় না, তবে অবশ্থ নেহাৎ দূর্বাতৃশ না পাইলে খাইতে বাধ্য হয় অথবা 
ছুর্বাঘাসের সঙ্গে মিশাইয়। দিলেও খাইতে যে বিশেষ আপত্তি করে তাহা! নয়। 
সবার শিকড়ের রস কবিরাজী,মতে ধারক, বোধ হয় সেই কারণে ভৃণতোজী 
পক্জভূর্বার কাছে ইহ! পছন্দ করে না। ইহাও বোধ হয় অনেকেরই লক্ষা- 
স্থলে আসিয়াছে ফে বিড়াল কুকুর প্রভৃতি মাংলভোনী গণ্ডগণ উমর হইলেই 
তাড়াতাড়ি সুতার ঘাস চিবাইয়া খায়। আমরা বুঝিতেস্ছি যে, যে কারণেই 
হউক ভগবানের ইচ্ছা! মুতা ঘাসের রক্ষা! সাধন) তাহার উপাঁ় হইল বর্ণ- 
.প্রভেদ। মুতা যদি ভৃগভৌতী পণুদের সন্ধে আপনার পরিচয় প্রকাশ 
করিতে পারে, তাহা! হইলেই তাহার রক্ষা! সাধন নিশ্চিত। এখন ছূর্বাধাস ও 
মুতাঘাস দেখিতে প্রায়ই একপ্রকার, মৃতাধাস একটু লহ্ব! চওড়া ও অপেক্ষা! 
কত উজ্জলতর হরিঘর্ণ। হূর্বাথাসের মধো সুতা রোপণ করিয়! দেখ! গিয়াছে 
যে অল্পদিনের ভিতর মৃত! খুব বড় হইয়া উঠে ও ছূর্বা হইতে লশ্পর্ণ পৃথক 
পরি5য়যোগ্য বর্ণ ধারণ করে। ফলে এই দীড়ার যে একদিকে গক্ক ও ছাগলে 
র্বাধাস খাই! তাহাকে হীনবীর্ধ্য এবং লীবনসংগ্রামে অক্ষম করিয়া! ভূলে, 
অপর দিকে মুতীঘাস সেই অবসর পাইয়া ছূর্বাঘাসের প্রাঃ রসে পরিপুষ হইয়া 
বতই বদ্ধিত হয়, ততই তৃণচারী পণুদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করত নিজের রক্ষা 
ও বংশবিস্তৃতি সাধন করে । জমি দেখিয়াছি যে এই উপায়ে আমাদিগের বাটীর 
একটা মাঠে ডূর্বাঘাস সমূদয় মরিয়া গিসা! মুতাঘাসের মাঠ হইক্ গিয়াছে। 
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সচয়াচর ঘস পাতা প্রন্ততির বর্ণ অনেকটা! এক প্রকার হওয়াতে বর্ণ- 
বৈষম্য ও তাহার উপকারিত। প্রতাক্ষ হয় ন! এবং তদ্বিষয়ে পরীক্ষা! করিতে 
তত স্থবিধ! হয় না। কিন্তু ফুলের বর্ণ বৈচিত্র্য দেখিয়া কে না যুদ্ধ হইয়াছে? 
বসস্তকালে ঘখন পর্বতের গায়ে ফুলের! কার্পেট বিছাইয়! খেল করে, তখন 
কাহার প্রাণ ন! তাহ! দেখিয়া উদাস হয়, কে না তখন তুচ্ছ ধূলিময় সংসারের 
বন্ধন মুহুর্তের মধ কাটিয়া মুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে 
চাহে? কিন্ত মনের অপূর্ব আন্মাদপ্রদ এই বর্ণ বৈচিত্র্যও সাধিত হুইয়াছে 
এক বিশেষ প্রণালী অবলম্বনে--সেই প্রণালী মূলত জীবনসংগ্রাম। ইহা 
সকলেই জানেন যে ফুল হইতে ফল হয়, ফলের বীজ হুইতে গাছ হয়। 
ক্থতরাং ফুলগুলি প্রকৃত পক্ষে বংশরক্ষার প্রথম উপার, সন্তান-উৎপাদক ইন্ত্রিক়্ 
মান্র। ফুলের ভিতর হুইতে শু'ড়ের মত কতকগুলি শু'য়া দেখা দেয়, সেই 
ওয়ার উপরে ,পরাগের থলি থাকে । আর, সেই শুয়ার সমষ্টির ভিতরে 
ৰীজ-যোনি এবং মেই বীজধোনির মূলে বীব্ধগর্ত থাকিতে দেখা যায়। যে 
সকল ফুলে শুয়া-রূপ লিঙ্গ ও বীজযোনি পাশাপাশি থাকে, তাহাদের 
বিষয়ে 'বিশেষ ভাবিবার থাকে না, শু'য়ার পরাগ একটু নাড়া পাইলেই 
যোনিতে পড়িয়! বীজের জন্মদান করে। কিন্তু কয়েকজাতীয় ফুলের লিঙ্গ ও 
যোনি পৃথক্‌ পৃথক্‌ সময়ে যৌবনোপযোগী অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন একই 
জাতীয় এক ফুলের পরাগ অপর ফুলের যোনিতে প্রজাপতি প্রভৃতি কীট পতঙ্গ 
দ্বারা নীত হওয়। আবশ্াক হপ়। আর যে জাতীয় ফুলের স্ত্রী ও পুরুষ-ভেদ 
পৃথক ভাবে অভিবাক্ক হইয়াছে, বল! বাছুলা যে সে ফুলের সম্তানোৎপাদন 
জন্ত পতঙ্গাদির সাহায্য একান্ত আবশ্তক। পতঙ্গাদি মধুর লোভে যাইয়া 
বীজনিষেক করিয়। থাকে। পু 
এখন দরকার হইল পুরুষ ফুলের পরাগ-বীর্য স্ত্ীপুশ্পের যোনিতে নিষেক 
্ইছারই জন্ত ভ্রীবনসংগ্রাম প্রণালীর সাহায্যে এই বর্ণবৈচিত্র্যের অভি- 
বাক্তি। রঙ্নীগন্ধা, কামিনী প্রভৃতি শ্বেতপুষ্প সকল অধিকাংশই রাত্রিতে 
্রন্ফটিত হয় । ইহার! যে কেন সাঁদা হইল, তাহ! এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই 
ৰটে, কিন্ত আমরা অনুমান করির লইতে পারি যে কোন কারণ বশত জীবন. 
ংগ্রামের ফলে সাদা হইয়াছে । এখন এই সাদ! ফুলের স্থারিত্ব ইচ্ছা করিলে 
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উহার বংশবৃদি হওয়া আবস্াক। রাখিতে আঁধারের ছায়ার ভিতর মাণা 
রঙ্গের ফুপগুলি নীল আকাশের মদো ভারকারাগির নায় পরিতু্ট হয় এবং 
বাত্রিচর ধেপ্মো তসরে পোকার (21910) দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তদরে 
পোকা সাদা ফুল সমূহের বংশ বুদ্ধির সহায়তা করে। যদি সেই শ্বেতকায় 
পুষ্প নমূছের কোনটা কোন কারণে অন্ত বর্ণ লাভ করে, তাহা হইলে হয়তো! 
তগরে পোকাদিগের ছষ্টি আকষণ করবে না এবং সুতরাং সেই খিভিন্ন বর্ণের 
পু্পের বংশ বুদ্ধির অভাবে বিলোপসাধন্রই মমুহ সষ্তাবনা। আবার বনি 
নেই পুষ্পুটার বর্ণ এরূপ হয় যে তপরে পোকা ব্যাতীত অপর কোন জাতীয় 
পোকার দৃষ্টি আকর্ষন করে, তাহা হইলে বংশরদ্ধি হইবার এবং স্তরাং সেই 
বিভিন্ন বর্ণাবশিই্ বিশেষ শ্রেণীর আবির্ভাব হইবার বিশেব সম্ভাবনা । গোলাপ 
ফুলের স্যায় টুকটুকে লাল ফুপগু!ল প্রজাপতিদের প্রির এবং হল্দে রঙ্গের 
ফুলগুলি মক্ষিকাদেরই প্রিয় হঈতে দেখ] গিয়াছে । লাল কুল্খগুলির গঞ্ড- 
নিষেক পক্ষে তসরে পোকার ক্ষুদ্র গুড়ে সুবিধা হয় না, প্রদ্দাপতিদের লক্বা 
শু'ড়কাঞ্জে লাগে। ভগবানের নিপ্নমে কাজেরও ব্যবস্থা চমতৎ্কার--তসরে 
পোকাদের লালফুলের উপর বদিয়। বুথা সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন হয় না, 
আবার প্রজাপতিদেরও সাদ! ফুলে বিয়া তসরে পোকার উপঘুক্ক কাধ্যে বৃথা 
সমস্ব নষ্ট করিতে হয় না প্রত্যেক কাট বর্ণের বিভিমত| অনুনারে নিজেদের 
উপযুক্ত পুষ্প বাছিয়া লয়। এমন অনেক ফুল আঁছে যাহাদের গ ধাত্বণ 
হইলেই বর্ণ বদলাইয়। যায় _গর্ভনিবেকে সাহাব্যকারী কীটগুলি আর সেই 
গভিনী পুপ্পে না বসিয়া অন্ত পৃম্পে চলিয়া যায়_ প্রক্কৃতির কি আশ্চর্য চেষ্টা যে: 
এক বিন্দু সময় ও পরিশ্রম কাহারও বার্থ না বাস! তবেই দাড়াইন্ডেছে যে. 
জাবননংগ্রমে গে পুষ্পের যে বর্ণ দাড়াইয়া গিয়াছে, ভাহাতে আমরা অপধ্যাপ্ত 
তৃপ্ি অনুভব করিতেছি । | 
কাট পতঙ্গের বর্ণ বৈচিত্রা সঙগদ্ধেও গেই একই কথা-স্াবনসংগ্রামে যে 
কীট সমূহের বর্ণ বৈচিত্রা সাধিত হইছে, ভাহাতেই আমরা কত না আশ্চর্ধা 
হ্হী। কিন্ত ডাধিন, ওয়াণেন প্রতি ম্হাক্স।গণ কত্তুক প্রচারের পূর্বে এই 
অপূর্ধ্ব বিজ্ঞানকথ! আমাদের শ্বপ্রর ও অগোচর ছিল বললেও চলে । আমাদের 
বেশ মনে পড়ে বে ছেলে বেলা আমরা খন ভোরে বাগানে ফুল তুলিতে 
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যাইভতাম, তখন পাতার নীচে, কুলের ভিতরে সবুজ, লাল, সাঁদা' প্রতি 
মাকড়ম! দেখিয়া আশ্চর্য হইতাম এবং পাঁচজনকে ডাকিয়া দেখাইতাম। 
তখন এই রকম বুঝিয়াছিলাম যে বিভিন্ন বর্ণের মাকড়সা ভগবান স্থষ্টি করিয়া- 
ছেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক কারণ অথব! প্রণালী আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল । 
অভিব্যক্তিবাদ তখন এতট! প্রচলিত হয় নাই যে তাহা আমাকে কেহ বুঝাইয়! 
দিবার ভার গ্রহণ করিবে । এখন পাশ্চাত্য মহাম্মাদিগের ফুপায় সে প্রণালী 
অবগত হওয়াতে বুকের উপর হইতে যেন শত মণ ভারী পাথর খসিয়! গিয়াছে। 
মাকড়সাদিগের এইরূপ বিভিন্ন বর্ণের আচ্ছাদন পাইবার মূল কারণ জীবন- 
সংগ্রাম । জীবনসংগ্রামে যে কোন উপায়ে বাচা দরকার । বীচিতে গেলেই 
: দর্বলের পক্ষে সবলের অগ্ুকরণ আবশ্তক; বলপৃর্বক শীকার করিয়া অথবা! 
কৌশল দ্বার স্বীয় বাসায় শীকার আনয়ন করিয়া আহারের বন্দোবস্ত 
আঁবহ্তক। মকমলে ফুলের পাতার পেট ও পিট লাল, কিন্ পাতার ধারে 
একটা সাদ! রেখা । তাহার ঠিক ধারে ছোট মাকড়সা বসিতে দেখিয়াছি, 
তাহার দুই পিট সাদাটে (দুধের মত সাদ নয়), ফুলের ধারের সঙ্গে একই ৫রখা 
দেখায়' এবং পেট রক্তাভ, ফুলের পাতার পিঠের লালের সঙ্গে একেবারে 
মিশাইয়। যায়। আমি সহজে দেখিতে পাই নাই, জোরে পাখার বাতাস 
দেওয়াতে যখন একটু নড়ে উঠল, তখন বুঝিতে পারিলাম যে এটা একটা 
মাকড়সা। এই যে ফুলের পাতার অনুকরণ, ইহাতে ছুইটা পূর্বোক্ত উদ্দেস্ঠ 
সফল হুইতেছে--এক, পাখীতে ফুলের পাতা ভাবিয়! সহজে ধরিতে যাইবে 
না, ছিতীয়ত মাছি প্রভৃতি মাকড়সার শীকার সকল গুলের পাতা ভ্রমে নিজে 
আসিয়া ধরা দিবে। এইখানে এক্‌টী সূমঞা আমার মনে উদ্দিত হইতেছে 
তাহা বলিয়া রাখি। অভিব্যক্তিবাদীগণ বলেন যে অন্ুকরণের অথবা 
অন্য কোন কারণে এইরূপ পরিবস্তন সাধন এক আধ বৎসরের কম্পন নহে, 
কোটী কোটা বৎসরের, অন্তত সহত্্র সহস্র বৎসরের সঞ্চিত। কিন্তু আমি 
জিজ্ভাম! করি যে এই মকমলে ফুল প্রতি শীত খতুতে নৃতন করিয়া রোপিত 
হয়, তখন এই মাবড়সার অথব। তাহার পূর্বপুরুষের পরিবর্তন সঞ্চয় করিবার 
অবকাশ কোথায়? যখন সেই ফুল গাছসমেত তুলিয়া ফেলিয়া দেওয়! হয় 
সেই গ্রীক্প, বর্ষ প্রতি খতুকাঁলে সেই প্রকার মাকড়সার অস্থিত্থ দেখা যা 
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না কেন? আমার বোধ হয় খে এইরূপ অনুকরণজনিত পরিবর্তন লাঁভ 
করিতে খুব বেশী মময় দরকার হয় না-_-বহুরূপীর স্তায় অন্ঠান্ঠ কীটপতঙ্গেরও 
বোধ হয় কতকটা নিজের বণপরিধস্ভনের ক্ষমতা আছে। 

অনেক মাকড়সার শরীরের গঠন পরাস্ত পরিবর্তিত দেখিয়াছি। এইরূপ 
পরিবন্তুন অবগ্ত অস্থিপরিবন্তনের উপর নিউর করে এবং অস্থিপরিবর্তন যুগ- 
যুগান্তরের কমে স্যাী হইতে দেখা যাদু নাই। কাল ছোট পিপড়ের শ্রেণীতে 
একটা মাকড়মারেও যাঁইভে দেখিয়াছি--কিছুতেই চেনা যায় লা, চলনে 
একটু পার্থুকা দেখিয়া ধরিলাম। বাঙ্গালী সাছ্বৌ শ্বেতচম্ম হইলেও এবং 
সাহেবী পরিচ্ছদ পরিধান করিলেও চলনচালনেও একটু যেমন খোঁচ থাকিয়! 
যার, পিপড়ার মাঝে মাকড়সার তদ্রপ। অনুকরণে এতদূর সাদৃশ্ঠ প্রাপ্ত 
যে সন্দেহ দূর করিবার জন্য মাকড়নাকে একটা কাঠির আগাম 
তুলিয়া! ধরিতে হইয়াছিল, যখন তিনি স্বরচিত জালের সিড়ি অবলম্বনে 
অবতরণ করিলেন, তখন সন্দেহন্দুর হইল। আমরা যে দেশবিদেশে গিয়! 
কীটতত্বের অহ্ন্ধান করিব, মে আশ। করা! বৃখা--এদেশে এমন নতা আজও 
হয়নাই যাহা হইতে সাহাধা পাইতে পারি, আর গবর্ণমেন্টের নিকটেও 
সাহাধা প্রত্যাশা! কর! বৃথা, কারণ কীটতত্ব শিক্ষার উপমুক্ত বাবস্থা এদেশে 
নাই। কাঞ্জেই আমাদিগকে বাগান, পুকুর, মাঠ এই পকলে অনুসন্ধান 
সীমাবদ্ধ করিতে হয় এবং এই সকল স্থানে মাকড়সা প্রভৃতি ধরিয়া অনুসন্ধানের 
কিছু স্থবিধ! দেখা যাক । মাকড়সার জাল প্রস্তুত করিবার আবার চমং- 
কারিত্ব কত--জাল এমন স্থানে করিয়া অনেক মাকড়পাঁকে তাহার মধ্যস্থলে 
বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি যে প্রথমে হঠাৎ বোধ হয় যে এরূপ ভাবে নিজেকে 
প্রকাশ করিয়। লাভ কি। পরে বিশেষ মনোযোগের সহিত দেখিয়! বুঝিতে 
পারিলাম, যে গাছের অথব থে বস্ত্র উপর তন্ত রচন| করিয়াছে, সু্্যকিরণের 
প্রতিফলনে ঠিক সেই গাছের ফুলের কুঁড়ি অথব! সেই বস্তুর স্তাপ মাকড়সাকে 
দেখায়, ঠিক একপ স্থানে বুঝিয়া তাহার! তন্ত রচন। করিনা মধ্যস্থলে বসিগা 


থাকে। মাকড়স! প্রভৃতি কুদ্র ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গের বর্ণ বৈচিত্র্য যে আয্মরক্ষার 


জন্ত অন্ুকরণপ্রিয়তা হইতে উৎপন্ন তদ্ধিষয়ে সন্দেহ নাই। 
কীট পতঙ্গের অনুকরণপ্রিয়তা ও তজ্জন্ত বর্থবৈচি্রা বুঝিতে গেলে এক, 


লু 


৬5 অভিব্যক্তিবাদ। 


বার কলিকাতার থাদুঘর দেখিয়। আসিতে বলি। অনেক দিন অবধি। ভাবি- 

তাম যে যাদুঘরের পণ্তপক্ষী গ্রস্থৃতি জীবসমূহকে অভিব্যক্কিবাদের প্রমাণ 

স্বরূপে সজ্জিত করিয়া রাখা উচিত। সেদিন গিয়। দেখি যে ঠিক আমার 
মনের মত করিয়। সাজান হইয়াছে, তজ্জন্ত কর্তৃপক্ষগণকে যথেষ্ট ধন্টাবাদ। 
/এখন ঘাদুঘরে গেলে অভিবাক্তিবাদ অতি সহজে বুঝ! যায়, কেবল পুঁথিগত 
] বিস্তামাত্রে পর্যযবদিত হয় না। যাছুঘরে বেখানে প্রজাপতি আছে, সেইখানে 
একরকম পোক। রাখ! হইয়াছে, ভাহার। ঠিক পাতার'মত এবং শুরু কাঠির 
অন্থকরণ করে--অন্্করণ এতদূর যায় যে অনেক সময়ে পাত| কিন্বা শুরু ডাল 
থেকে তাহাদিগকে বাছিয়া লওয়া যান ন 1 এই অন্করণের কারণ কেৰ্ল 
ভক্ষক পক্ষ দিগের হইতে আক্মরক্ষা এবং ভাহার ফলে বর্ণবৈচিত্র্য । পত্রক কট 
(6৭1770560) আমাম প্রস্থতি অঞ্চলে পাওয়া বায়। অস্ত্রেলিয়ায় একপ্রকার 
গঙ্গা ফড়িং (আমি বলি ছুর্বাকড়িং বলাই ভাল--ইংরাজীতে (78591901767 
বলে) আছে তাহার ভান! ঠিক সবুজ পাতার মত এবং একটা শু'ড়ের মত 
আছে, তাহ! দেখিতে গুরু পাতার ডাটার মত-_তাহার নাম শুদ্ষশাখ। খক- 
প্রকার শলভ দেখা যায়, তাহা দেখিতে ঠিক পাতার আক্কৃতিবিশিষ্ট । একপ্রকার 
প্রাপতি আছে, তাহার পৃষ্ঠভাগ পক্ষী দিগের অভক্ষ্য প্রজাপতির ডানার অনু- 
কৃতি, আবার ডানার নিম্মতাগ ঠিক মৃত পত্রের স্তায় দেখিতে হয়। তাহার নাম 
দিলাম মৃতপত্রক। কলিকাতার যাছুঘরে একজোড়া মৃতপত্রক প্রজাপতি 
রক্ষিত হুইয়াছে। যে পাতাগ্গ সচরাচর এই প্রজাপতি মধ্যাকুকালে যে ভাবে 
ডানা উললটাইয়া বিশ্রাম করে, ঠিক সেই ভাবে সেই গাছের ডালে বসাইয়া 
কাচের বাক্সে রাখা হইয়াছে এবং সেই ডালের গায়ে একট! কাগজে চিহ্িত 
করা আছে যে কোন্টা প্রজ্জাপতি। আশ্চর্য্য এই যে-আকৃতি-সাদৃশ্ত এত 
অধিক যে সেই লেখা না থাকিলে কিছুতেই বুঝিতে পারিতাম না ষে কোন্টা 
প্রজাপতি । বিশ্রাম কালে পাছে পাথীতে খাইয়া ফেলে, এই কারণে জীবন- 
সংগ্রাম ও পরিবৃত্তি প্রণালী অবলম্বনে এই বর্ণ বৈচিত্র্-ও.তজ্জল জীবরক্ষা। 
অধিকাংশ স্থলে দেখি প্রাণের ভয়ে পরিবর্তন সাধিত হয় এব তাহ?ও অভক্ষ্য 
নিরীহ কীটের অন্তুকরণে। আবার কোন কোন স্তলে নিরীহ কীট তীক্ষ- 
বিষ কীট সকলের আন্ুকরণ করিয়া ভক্ষকদিগকে ভয় দেখাইতে প্রবৃত্ত হয়॥ 


এটি 
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মাহুঘঞ্্ন দেখিয়াছি একপ্রকার নিরীহ কীট মৌমাছির জঙ্গুকারী) একপ্রকার 
নিরীহ কীট কাপ বোল্তার অন্থুকারী। এই সকল অনুকরণ যে প্রার্তয়ে ও 
জীবরক্ষার কারণে হয়, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। এই মনেকরযে 
প্রজাপতি পাখীর! খায় না, তাহার গুয়শপোক। হয়তো ভক্ষা, সে অবস্থায় 
য়াপোকা। যদি গাছের পাতার অনুকরণ করিতে পারে, তবে প্রাণবক্ষার 
অনেকটা সম্ভাবনা--আর দেখিতেও পাই যে সেই সকল শু'য়াপোক। সবুজ 
বর্ণের। আবার যে পত্রক ও শুক্ষশাখ কীটদ্বয়ের কথ! বলিয়। আগিক়াছি, 
তাহাদের পুরুষগুলো৷ ছোট ও অবিকাশিত, কিন্তু স্্রীগুলে৷ বড় ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত, 
কারণ শাবকের রক্ষার জন্ত তাঁহাদের এন্ধপ হওয়া নিতান্ত আবহাক। 

জ্ুলচর কীট সকগের মধ্যেও এইরূপ অস্থুক্তির প্রাবল্য দেখা যায়। 
সনুদ্রের নিয়তম স্তরে অরকামৎস্ত পাওয়! যায়--ইহীয়া নামে মত্ত, কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে সাগরিক কীট। এই তারকামৎস্ত শ্বভাবতই সাদা, কারণ সাদ। 
না হইলে, জলের রঙ্গের সহিত এক নাঁহইলে নিজের তক্ষ্য পাওয়া হুর্লত 
এখং অপরের তক্ষ্য হওয়া সম্ভব। ইহাদের উপকারিত। অবশ্ত আমর! আজও 
বিশেষ জানিতে পারি নাই, তবে উপকারিতা আছে বলিতে বাধ্য, নচেৎ 
ভগবান বাচাইবার উপায় করিয়া দিতেন না| মেড়ুলা নামীয় সাগরিক কাঁট 
স্বচ্ছ কাচের ভ্ভায়, বল বাহুগ্য ইহাও আত্মরক্ষার উপায়। কাবড়া গুলোর 
রং কাদার মত) আমর! সুন্দরবন অঞ্চপে দেখিয়াছি যে কাদার ভিতরে 
কাকড়া থাকিলে কিছুতেই সহজে দেখা যায় না। 

কীট পতঙ্গ হইতে উন্নত জীব সরীন্যপ প্রভৃতির মধ্যেও যথেষ্ট বণবৈচিত্রা 
দেখা যায় এবং স্থৃতরাং তাহার কারণ ও প্রণালীও কীটাদির সহিত এফই 
হুইবে--তগবানের রাজ্যে একই নিয়ম একই শ্রেণীতে কাধ্যকর হইবে-স্মুগ্_ 
চেতন রাজ্যে বর্ণ বৈচিত্রের কারণ আবীবরক্ষ এবং প্রণালী জীবনসংগ্রাম ও পরি- 
বৃত্তি বলিয়| বোধ হুয়। গ্োক্ষুরা সাপের ফণায় যে গরুর ক্ষুরের দাগ, ওয়ালেস 
ৰলেন যে তাহা শত্রদিগকে ভয় দেখাইবার আন্ত | তাহ! হইলেও হইতে পারে, 
কিন্তু তুপস্টি্মামার বোধ হয় যে তাহ! আত্মরক্ষার উপযোগী অন্ভুকরণ। 
বোলপুরের ভূবনভাঙ্গায় বুনে। থেভূর গাছের ঝোপ বিস্তর আছে, গেই সকল 
ঝৌপের গর্তের ভিতরে অনেকন্থলেই প্রায় গোক্ষুর দাপ বাস করে। সই 
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খেজুর গাছের ফল আধপাকা অবস্থায় গ্রহজাত আধপাকা থেজ্ুরের মত বর্ণ- 
বিশিষ্ট কিন্ত পাকিলে একেবারে কৃষ্ণবর্ণ হইয়! যায়। একবার মধ্যান্ুকালে 
রূপ আধপাক! থেভুর তুলিতে যাওয়া গিক্নাছিল। যে বৌপের কাছে যাওয়া. 
হইয়াছিল, তাহারই নিয়ে গর্তের ভিতর একটা প্রকাণ্ড গোথরো! সাপ ফণ! 
তুলিয়া ফোঁস ফোঁস করিতেছে। শব্দের কারণে আমাদের দৃষ্টি সেই দিকে 
গিয়াছিল, নচেৎ আধপাক] ও কৃষ্ণবর্ণ পাক1 ফলের সহিত এমনই মিলাইয়া 
গিয়াছিল যে আমর! প্রথমে সাপের অস্তিত্বই উপলঞ্ধি করিতে পারি নাই। 
নাউডগা সাপ অনেকে দেখিক়্াছেন কি ন! জানি না-_দেখিতে ঠিক নাউয়ের 
ডগরার মত। আমর! একবার শীতকালে সুন্দরবন অঞ্চলে বেড়াইতে গিয়া, 
ছিলাম, মাঝির নৌক! গুণ টানিয়। লইয়া চলিতেছে, আমরাও পদব্রজে 
তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছি। পথের মধ্যে দুরে দেখি যে প্রকাগুকায় 
একট! কুমীর রোদ পোহাইতেছে, দেখিয়া! কিছু পশ্চাৎপদ হইলাম । আমাদের 
পাশে আটদশ হাত দূরে একটা গাছ লতার' ডাল, পাতায় আচ্ছাদিত হুইয়! 
দাড়াইয়া, আছে। আমরাও পশ্চাৎপদ হইয়া থমকিয়া ঠাড়াইয়াছি, আর 
সম্মুথে ছিপের মত বেগে একট! নাউডগা সাঁপ মাটিতে পড়িয়! নদীগর্ভে চলিয়া 
গেল। তাহাকে আমরা ঝুলিতে দেখিয়াছিলাম, কিন্ত তাহার পূর্বে নাউ- 
ডগ। সাপ দেখি নাই বলিয়া তাহাকে সাপ বলিয়া বুঝিতে পারি নাই, লতার 
ংশ বলিয়। ভ্রম করিয়াছিলাম। গিরগিটি, টিকটিকি গুলো দেখিয়াছি--ষে 
যে স্থানের অধিবাসী, প্রায় সেই স্থানেরই বর্ণের অন্থকরণ করে। বহ্ব্ধপীর 
সম্বন্ধে তো কথাই নাই--স্থানের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণের তারতম্য দৃষ্ট হয়। কেহ 
কেহ বলেন যে বহুর্পীর শরীর এরূপ ভাবে গঠিত যে ভাহাতে স্থানের প্রতি- 
বিশ্ব পড়ে এবং প্রতিবিস্ব পড়িলেই বর্ণতারতম্য হয়। হইতে পারে, কিন্তু. 
তাহার সহিত যে আত্মরক্ষার অথবা জীবনসংগ্রামের কোন সম্বন্ধ নাই তাহ! 
বপিতে পারি ন!। 
| পূর্বে বণিয়াছি যে জীবজন্ত বতই উন্নত হইতে থাকে,:তত্তই তাহাদের 
; বর্ণ প্রত্তৃতি চিন্তু সকল পরিক্ষ,ট হইতে থাকে। সরীস্থপ পক্ষীতে 
।পৌছিলেই এই বিষয় বিশেষ বুঝা ষাইবে। পক্ষীদিগেরই বরণ দেখিয়া) 
আমর! বিশেষ আনন্দ উপভোগ করি, প্রবন্ধের শিরোদেশে আশীর্বাচনও তাহ) 
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ব্যক্ক করিতেছে । বালহীস প্রত্থতি বালুচর পক্ষীর রং ঠিক বানুকার বর্ণের 
সহিত মিশিয়া যাইবার উপযোগী । পক্মার চত্ে শীতকালে বড় বড় বিল দেখ! 
যাক । তাহার ধারে সন্ধাবেলায় বালহাস আসিয়া! বাস করে । এমন শত 
শত বালহ!স একটা বিলের চারি পাশে বলিয়া নিদ্রা যাইবার উপক্রম করিয়া" 
ছিল, অথ5 আমরা তাহাদিগকে উপলব্ধি করিতে পারি নাই) অবশেষে 
আমর! তাহাদের নিকটে অনেকটা অগ্রসর হইলে তাহার! ঝাঁকে ঝাকে 
উড়িয়। নিজেদের অস্তিত্র প্রকাশ 'কপিয়া দিল। যে দেশে গাছপালা বেশী, 
দেই দেশের অনেক পাখার রং সবুজ, যেমন তোতাপাখী। আবার চড়ুই 
পাখীদের পুরুষের রং এক প্রকার, স্ত্রীর রং অন্ত প্রকার। পুরুষ চড়ুইয়ের রং 
অনেকট! গাছে ছালের সঙ্গে এবং স্ত্রী চড়,ইয়ের রং অনেকটা! মাটির সঙ্গে 
মিশিয়। যাইবার উপধোগী। একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখা যায় থে 
পুকষ চড়ই গুলো অধিকাংশ নময় দলে দলে গাছের ডালে ডালে বেড়ায়, 
তারি মধ্যে ছুই একটা স্্ীচড়,ই দেখা যায়, কিন্ত স্ত্রী চড়ইদিগকে অধিকাংশ 
সয়ে দলে দলে মাটিতে ধূলায় ও শুষ্ক ঘাসের মধ্যে খেলা করিতে দেখা যায়, 
তারি মধ্যে ছুই একটা পুরুষ চড়,ই দেখ! যাঁয়। চড়,ই পাখীদের বসা প্রায় 
শুক ঘাসে নির্শিত হয়, ডি্বে তা দিবার কালে বোধ হয় অলক্ষ্য থাকিবার 
উপায়স্বরূপেও স্ত্রী চড়,ইয়ের রং মাটি অথবা শুষ্ক ঘাসের সহিত মিশিয়! যায়। 
পেচক, চীমচিক! প্রস্তুতি নিশাচর পক্ষীর বর্ণ রাত্রের অন্ধকারে মিশাইয়! 
যাইবার উপযোগী, তাহাতে তাহাদের আহার যোগাইবার সুবিধা হয়। লক্ষ্মী- 
পেচার সাদা রং টাদিনী যামিনীর উপযোগী। কাদাখোচা, টিটিত প্রভৃতি 
পক্ষীগণ প্রায়ই পচা তৃণ পরিপূর্ণ কর্দমক্ষেত্রের মধ্যে বিচরণ করে, তাহাদের 
বর্ণও তছুপষেগী। ইংরাজদিগের শ্লাইপ শীকার কর! একটা মস্ত বাতিক, 
উই শীকারের প্রধান সম]! গুনিয়াছি যে অনেক সময়ে বালির মধ্যে তাহা- 
দিগকে দৃষ্ঠিগোচর কর। যার না। ন্নাইপ-শীকার এরূপ কঠিন না হইলে 
বোধ হয় এতদিনে স্নাইপবংশ ধ্বংস হইয়! যাইত । অষ্ি,চের (উট পাঁধী) গলার 
রং ঠিক বাঁলির রং কিন্ত তাহার গায়ের পালকের রং অপেক্ষাকৃত ছায়াটে ও 
কালো। অক্রিট যখন বাণির ভিতর বগে, তখন সেই গর্ভের ছায়ার রংয়ের 
সছিত মিশিবার দন্ত গায়ের রং একটু ছাঁয়াটে হওয়1 দরকার; গলাট। যেমন 
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বাছির ছ্ইয়া থাকে, তাই গল! বালির রং ধরিক্লাছে। অহঠি পক্ষীর (১1191: 
130) ঠোট, গলা এবং পাশের ডানার রং সর্দের অন্থকরণে রচিভ--তাহা 
না হইলে সর্প শীকার অনেকটা! অসম্ভব হইত। ঘাঁদ্ঘরে লজ্জিত পক্ষীকুল 
আলোচন! করিয়! বুঝিরাছি যে 'জলচর পক্ষীর পেটের দিকে সর্বদাই সাদা ও 
জলের বর্ণ হয়, যাহাতে মাছ প্রভৃতি খাদ্যজীব তয় পাইয়। না পলায়ন করে। 
বক পেন্ুইন প্রভৃতি পক্ষী সকলও এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। রাত্রির 
বকের রং অনাবশ্তক বলিয়! নাদা হয় নাই, কিন্ত তাহার প্রয়োজন অনুসারে 
অন্ধকারের উপযোগী বণলাভ হইয়াছে। হলদে চূড়া বিশিষ্ট কাকাতুয়ার চুড়ার 
কারণ সন্ধে কেহ কিছু বলেন নাই, কিন্তু আমার বোধ হয় যে এই চুড়াতে 
খকাকাতুয়ার আবাসবৃক্ষের পত্র বা ফলের সাদৃশ্য আছে। সময়ে সময়ে 
প্রতিযোগী বর্ণেও জীষরক্ষা হয়! দলবদ্ধ জীবজন্তর জীবন রক্ষার পক্ষে প্রতি- 
ঘোগী বর্ণ সহায়ুতা করে। কাক দিবাচর হইলেও কাল হুইয়া সকলেরই এবং 
ডাহাদের পরস্পরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে-_ভাহাতে শত্রর আবির্ভাব দেখিলেই 
পরস্পরকে সহায়ত করে । আমি দেখিয়াছি যে এক মালী একটা গাছ 
হইতে একট! কাকের বাস! ভাঙ্রিয়াছিল, পরে তাহার বাগানে কাজ কর! দুরূহ 
হইগ্লাছিল। মালী বাহির হইলেই বাগানের ও তগ্গিকটবন্তীস্থানের দকল 
কাক একত্র হইয়। কা ক1 রবে গগন ফাটাইয়। দিত এবং মালীর মাথায় 
ঠোকরাইয়া রক্তপাত পর্য্যন্ত করিতে ক্ষান্ত থাকিত না। প্রতিযোগী বর্ণের 
ঠিক দৃষ্টান্ত বিরল হইলেও তাহার একান্ত অতাব নাই। চিলের রং পাটকিলে 
হইবার আমি অন্ত কারণ দেখি না--বোধ হয় হিমালফ্ের বরফের সাদা রংয়ের 
গ্রতিষোগী কসথচ তখাকার মাটির উপযোগী রং এই পাটকিলে। চিলগুলে! 
ঈগল পক্ষীর অপত্রংশ বলিয়া বোধ হুয়। ঈগল, পেঁচা ও চিল একই 
জাতীর, যেমন বাঘ ও বেড়াল। সময়ে ঈগল হৈমবান পর্ত ছাড়িয়া! নীচে' 
গরমদেশে আসিয়া বসবাস করিয়াছিল, তাহারই ফলে বোধ হয় চিল হুইয়াছে। 
কাকের কাল রং যে কেবলই স্বদলকে সাবধান করিবার জন্য তাহ! নহে) 
বোধ হয় তাহাতে আত্মুণিও হয়--কোকিল গাছের ভিতর থাকিলে কে 
খ.জিয়! বাহির করিতে পারে ? ইহাও বণ প্রতিযোগিতার দৃষ্টান্ত বলিয়৷ বোঁধ 
হুয়ু। পেচার চক্ষু অন্ধকার সহা কপ্সিতে পারে না। তাহার অবস্থাবিশেষ 
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জীবনন্চগ্রামের ফলে হইয়াছে বোধ হয়। আমি চুয়াডাঙ্গার এক রকম ছোট 
জাতীয় পেচা দেখিয়াছি, তাহার! লগ্বাচগড়ায় সালিখ পাণীর মত। তাহার! 
খুব ঘনপত্র গ্রাছের ভালে বলিয়। দিনের বেলায় মানুষকেও ঠোকরাইতে তাঁত 
হয় ন|। তাহাদের চক্ষু পেচকাক্কৃতি অনেকট! ত্যাগ করিয়াছে, কিন্ত গাছের 
বং মমানই আছে। বোধ হয় এই র' পূর্বে হিমালয়েও বেমন কান দিয়াছিল, 
তেমনি নিয়দেশেও কাজ দিতেছে। হিমালয়ের ক্কৃষ্ণভলুকও বোধ হয় বর্ণ- 
প্রহিযোগিতার দৃষ্টান্ত । * স্থমেরুবুত্তের পিন্ধু ঘেটকও বণপ্রতিযে!গিতার অপর 
ৃষ্টাস্ত, তাহার বণ লিংছের স্তায় ধুসর । 

এখন কথ হইতেছে যে জীবদিগের শরীষ়ের গঠনের মূঙ্গে বর্ণ বৈচিত্র্যের 
কোন সম্বন্ধ আছে কিনা। আমার বোধ হয় আছে। তাহা ন! হইলে 
এক এক জাতীয় পক্ষী প্রভৃতি জীবের গায়ের একই অংশে একই বর্ণ দেখা যায় 
কেন? সকল ময়নারই সেই কানের নীচে হলদে, সেই ডানার *একটু থানি 
সাদা । চড়াওয়ালা কাকাতুয়ার,সব সাদ, কেবল টুড়াটুকু হলদে । পশ্ুদেরও 
এইরীপ শরীরের ভাজে ভূীজে বর্ণবৈচিত্রা, সাহা লক্ষ্য করিলেই দেখা, যায়। 
প্রতোক বাধেরই দেছের একই অংশে একই প্রকার ডোরা, আর মেই 
ঢোরাগুলি ঠিক পারায় পাজরায় হইয়া থাকে। যর্ধন এইরূপ একই 
প্রকার জন্বর সর্ব অবস্থায় একই বর্ণ আবার ভাহারই অপর শ্রেণী জন্কগুলির 
সকল অবস্থায় অপর একই বর্ণ, তখন অশ্থিগঠনের সহিত বর্ণ বৈচিত্রের যোগ 
একেবারে অস্বীকার করা যায় না। গৃহপালিত জীবগ্গন্ততে বর্ণের এক্ধপ 
সমানভাব থাকিতে দেখা যায় না, কেবল স্বাধীন বন্য জন্ততেই দেখ! যায়-- 
তাহাতেই বর্ণের উপকারিতা বিশেষরূপে বুঝ! যায়। 

» ব্ণবৈচিত্রা সম্বন্ধে এপর্যান্ত যে সকল কথা বলিগনা আসিগ়াছি, তাহার 
প্রতোকটীই পৃশুরাজোও সমভাবে প্রযুজ্য। সুমেরুবুত্ত বতসয়ের অধিকাংশ 
কাল বরফে আবৃত। আমরা স্বতাবত অনুমান করিতে পারি যে তথাকার 
জীবন্ত শ্েতকায় হইবে । ফলেও তাহাই দেবি। শ্বেত ভল্ুক তাহার 
উজ্জ্ দৃষ্টান্ত । আরও আশ্চর্য্য এই নে জুমেকুনৃন্থের শৃগাল, খরগোস প্রন্থতি 
কয়েকটা প্রাণী শীতকালে বরফপাত কালে শ্বেতবর্ণ ও গ্রীষ্মকালে নিভেদের 
স্বাভাবিক বর্ণ ধারণ করে ইহাতে বর্ণবৈচিরোর উপকারিতা কেমন প্রত্যঙ্ষ 


মি 
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হইতেছে । অরুভুমির জীব সমূহের বর্ণ প্রায় একগ্রকার-উদ্র, সিংহ“মরুচারী 
হরিণ, ইহাদের সকলের রং প্রায় একই প্রকার। প্রজাপতি প্রভৃতি কীটের 
মন্বন্ধে বলিয়া! আপিয়াছি থে খাগ্ধশ্রেণী অথা্থশ্রেণীর অন্থকরণে প্রবৃত্ত হচ্স। 
পশ্তদের মধ্যে গন্ধগৌকুল নামক ভে'াদড় জাতীয় জীবের নিকটে কোন নীকারী 
পন্ড অথবা মনুষ্য তীর গন্ধযুক্ বিষাক্ত তরল পদার্থ লাভ করিবার ভয়ে সহজে 
অগ্রসর হয় না। স্বক্ক (31:87)) নামক জন্ত তাহারই অঙ্কুকরণে নিজের বাহিক 
আকার গঠিত করিয়া! শীকারীর মনে ভীতি উত্পাদন করে। অলস (১1010) 
নামক জীব যেগাছের ডালে বসিয়া থাকে, তাহার রেখ প্রভৃতির সঙ্গে 
নিজের বাহ্িক আকার এমনি মিলাইয়াছে যে বারণ ভন সেক বলেন যে 
তিনি বিস্তর চেষ্টা করিয়াও এই জরীবকে তাহার বাসবৃক্ষে পরিচিহ্রিত করিতে 
পারেন নাই। আফ্রিকার জিরাফ যেরূপ লম্বা! লঙ্গা শুক্কতৃণপুণ মাঠের উপ- 
কঠবন্ী ভগ্রশাথ বৃক্ষের অরণ্যে বাস করে, তাহার গাত্রবর্ণও ঠিক তডুপযোগী। 
বাঘের দৃষ্টাস্তে বণবৈচিত্র্ের উপকারি] স্পষ্ট উপলন্ধ হইবে। স্থন্দরবনের 
বাঘের গায়ে ভোরা ডোর| দাগ। জ্যোৎল্সারাত্রে মধ্যান্নকালে হরিণ প্র্টুতি 
পশু জল থেতে নদীতীরে আদে। তাহাদিগের শীকারার্থ ঘে লম্বা লঙ্ব! 
ঘাসের মধো ওত করিয়া বাঘ বসিয়া থাকে, তাহাতে এরূপ ডোরা দাগ না 
হইলে তাহার আহার সংগ্রহ অসম্ভব হইত--ঠিক যেন একটা করিয়া শুফ 
ঘাসের দাগ আর তাহার পরেই সেই ঘাসের ছায়ারূপী কাঁল দাগ। আবার 
চিতাবাঘ ভগ্মশাথখ গাছে বেড়ায়, সুতরাং তাহার ডোর! দাগের প্রয়োজন 
নাই ; ভগ্মশাখার অগ্রভাগের সায় গোল গোল দাগ আবশ্তক এবং তাহাই 
মে লাভ করিয়াছে। আপিয়ার' মরুচারী বন্ত গর্দভের বর্ণ ধূসর ও রেখাশূন্য, 
আফ্রিকার জেতার গাত্র রেখাময়-বল! বাহুপ্য যে অবস্থার উপযোগিত| 
অনুসারে উভয়ের বিভিন্ন পরিচ্ছদ হইয়াছে । আফ্রিকার সুপ্রসিদ্ধ গোরিলার 
বর্ণ কাল_-জীবতত্ববিদ্গণের মতে তাহাদের পরিপার্থের সহিত আপনাদিগকে 
মিলাইয়। লওয়! আবশ্তক বলিয়া এই কৃষ্ণবর্ণ। আমার রোধ হয় যে সকলেরই 
যথাপরিমাণে আত্মরক্ষার জন্ত আত্মগুপ্ি আবশ্তক। গোরিলাগণ যেরূপ 
ভীষণ অরণ্যে বিচরণ করে, তাহার উপযোগী কৃষ্ঃবর্ণ বাতীত অন্য কোন বর্ণ 
নহে 1 মহিষ ও শকর কাদার পড়িয়া পাকে, তাঈ তাঁহাদের বর্ণ কাদার র*। 
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পরিপার্শের সহিত উপযোগিতানুলারেই যে জীবজন্তদিগের গাত্রবর্ণ পরিব্িত 
হয়, যাছুঘ্বরে, রক্ষিত একটা সিংহ হইতে তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। এই পিংহের 
উরুভাগে উপরিস্থ ধূদরবরের নিয়ে অতি ছুলক্ষ্যতাঁবে রেখ! আছে দেখা ঘায়। 
ভাহাতেই বুঝ! যায় যে সময়ে সিংহ স্ন্দরবনের বাঘের উপযুক্ত অবস্থা ও 
স্থানে বাস করিত, কিন্তু পরে ঘটনাচক্রে তাহাকে মরুবাসী হইতে হইয়াছে । 
বাছঘরের এই সিংহটার পাড়েও আবার কেশর নাই। অনেকে বলেন যে 
সংগ্রামকালে ঘাড়ে ব্যস প্রভৃতির দংশন হইতে রক্ষা পাইবার জন্ট এই 
কেশর, কিন্তু আমার বোধ হয় যে রৌদ্র হইতে রক্ষা পাইবার উপায় এই 
কেশর। নচেৎ কুকুর বল, বাঁপ্র বল, অধিকাংশ সংগ্রামশ।ল জন্তু পরস্পরের 
গ্রীবাতেই সবলে দৃশনাঘথাত করে, তবে তাহাদেরই বা কেশর হয় না কেন? 

এ পধ্যন্ত বাহ! বলিয়া আসিপাম, তাহা হইতে এটুকু বুঝিতে বাকী নাই 
বোধ হয় বে অধিকাংশস্থলেই অবস্থার উপযোগিতা অনুসারে বর্গবৈচিত্রা এবং 
তাহার ফলে আশ্চর্ধ্যরূপে জীবুরক্ষা সাধিত হইতেছে। অনেক স্থলে হয়তে! 
আমর! বর্ণবৈচিত্রোর ঠিক কারণ নির্দেশ করিতে পারি না কিন্ত তাহার যে 
উপকারিতা আছে ও তাহ! যেন অন্তরে অন্তরে সার পাই । মানবের মধ্যে 
বর্ণ বৈচিত্র্যের ফলে যে সংগ্রাম উপস্থিত হয় এবং তাহাতে কোন জাতির 
পৌধমাদ ও কোন জাতির সর্বনাশ উপস্থিত হয় তাহার আভাস প্রবন্ধের 
প্রারস্তেই দিয়া আসিয়াছি। আমি এ বিষয়ে আর অধিক বলিব ন--কেবল 
সামাদ্রিক বর্ণভেদের সাহায্যে সমাজরক্ষা সম্বন্ধে ছুই চারিটা কথা বলিয়! 
ক্ষান্ত হইব। সেই বৈদিক পুরাকাঁলে অনার্ধ্যজাতি আর্ধ/দিগের বর্ণবিভাগের 
মধ্যে আসিয়া! এবং তাহাদিগের আচার ব্যবহার অগ্থুকরণ করিয়া সমূল ধ্বংস 
হইতে রক্ষা পাইল । মধ্যে পরশুরাম পুথিবীকে নিরক্ষত্রিয় করিয়! দাক্ষিণাত্যে 
গিয়া স্বীয় কশ্মের র্ম উপলব্ধি করিলেন এবং উপার্পান্তর না দেখিয়া থাকার 
কতকগুলি শূদ্রকে ক্ষত্রিয় করির! দিলেন এবং তাহারা উন্নত অধিকার পাইয়! 
উন্নতি করিতে লাগিল। তিত্ুমিরের লড়াইয়ে যখন দাড়িগেফবিশিষ্ট 
মুসলমান দেখিলেই ইংরাজের1 বন্দী করিতে লাগিল, তখন মুসলমানেরা 
অনেকে দাড়িগৌোফ ফেলিয়! গলায় পৈতা পরিয়া “মুইহাছ” বলিয়া! পরিচগ্ন 
পিয়া রগ গাইয়াছিল। অন্ুধিন হইণ পুতি পৈতা। ধারণ করিদ 


স-াশতল পপি 


৬৮ অভিব্যক্তিবাদ। 


আপনা দিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেছে এবং ভট্টাচার্য গ্রতৃতি কউ্পাঁধিতে 
স্বনাম বিভূষিত করে-বলা বাহুল্য ঘে এতদিন সমাজ যেব্রুপ হেয় দৃষ্টিতে 
তাহাদিগকে দেখিত, ক্রমে ব্রাহ্মণত্রমে তাহাদিগকে আর রত দেখিবে 
না! এবং তাহারাও ক্রমে অজানত ব্রাঙ্গণের অধিকার ও সন্মান লাভ করিয়া 
উন্নতি লাভ করিতে পারিবে আশ! হয়। আর একথ| বলিয়। দিতে হইবে 
না যে মুললমালের রাজত্বে হিন্দুর! মুসলমানী আদবকায়দ! অবলম্বন করিয়া 
অনেকন্থলে রক্ষা পাইয়াছিল এবং ইহাও বলা ঝাঁছল্য যে বর্তমান ইংরাজ 
রাজত্বে হিন্দু মুসলমান উভয়েই ইংরাজী পোষক ও আদবকায়দা অবলম্বন 
করিয়া নান! স্থলে সম্মান ও সুখ লাভ করিয়া স্বদেশভক্ত ভারতমস্তান অপেক্ষা 
সর্বরকমে রক্ষা লাভ করিতেছেন। এইরূপ অনুকরণে সুখলাভের দৃষ্টান্ত 
খাঁকিলেও আমরা! পূর্বে যাহা বলিয়াছি, তাহ! হইতে বুঝা যাইবে যে মোটের 
উপর সামাজিংক জীবের শ্ববর্ণ রক্ষাতেই লাভ । 

পরিশেষে একটা কথ! বলিয়! এই প্রবন্ধের উপমংহার করিব। অনেক 
অীবতত্ববিদ্‌ মযুরের পাকমের এবং আরও নানা পশ্তপক্ষীর বর্ণ বৈচিত্র্য যেবন- 
সঞ্চারিত বর্ণবৈচিত্র্য বোধ করেন, জীবনসংগ্রামজনিত বোধ করেন না। 
সত্য কথা বলিতে কি, আমি এই কথার প্রক্কত মর্ম ঠিক বুঝিয়! উঠিতে পারি 
নাই। তুমি বলিবে যে ময়ূরের প্যাকম ও তাহার বর্ণববচিত্র্য তাহাদিগের 
শোৌতা বৃদ্ধি ও স্ত্রীসংগ্রহের উপায় করিয়া দিতেছে কিন্তু তাহাদের জীবন- 
রক্ষার সহায়তা করিতেছে না। আমি বলি যেইহাতে শোভাবুদ্ধ হেতু 
বদি স্ত্রীনংগ্রহের উপায় হয়, তাহা হইলেই কি বংশবৃদ্ধি ও তদ্দারা তাহাদের 
অস্তিত্বরক্ষারও উপাদ হইতেছে না? বংশবৃদ্ধি দ্বারা অস্তিত্বরক্ষার কথা 
আদিলেই বলা বাহুল্য যে তাহা জীবনসংগ্রামের অধীনে আসিয়া পড়িল! 
বর্ণবৈচিত্রোর একটু আঘটু বৈলক্ষাণ্যে যে তাল বা মন স্ত্রী পাইবে না৷ তাহা 
কে বলিতে পারে? এইরূপে যেদিক্‌ দিয়াই দেখি সকলেছেই জীবনসংগ্রামের 
মধ্য দিয়া, মৃহ্ার মধ্য দিয়! উন্নতির কার্য দেখি, অমৃত্ের সোপান নিত্য নব 
নব রচিত হইতে দেখি। আমাদের ভীত হইবার কথা নাই-_মঙ্গলময় 
ভগবান গায়ের প্রতি রেণুতে, প্রতি ইচ্ছার প্রতি অংশে, প্রতি ঘটনা, প্রতি 
নিমেষে নিত্য বর্তমান থাকিয়া জগত সংসার নিষ্মিত করিতেছেন-মাতৈ 
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রবেনগগন তেদ করিয়া তাহারই জয়ঙয়কাঞ্ধ কর। [যিনি জীবনসংগ্রাম 
পাঠাইয়াছেন, ধিনি পরিবৃত্তিকে নিয়মিত করিতেছেন, বাহার ইঙ্গিতে বণভেদে 
জীবরক্ষা সীধিত হইতেছে, এবং বর্ণ বৈচিত্র্য দেখিয়! আমাদের মনগ্রাণ শীতল 
হইতেছে, তাহারই চরণে অহমিক] সম্পূর্ণ বিনাশ করির! আপনাকে নিবেদন 
করিয়া দাও এবং নিশ্চিন্ত হও, জগতের মঙ্গলচক্র তোমার নিকটে হ্বপ্রকাশ 


হইবে। 


ইতি জক্ষিতীতীনাখ ঠাকুর বিরচিত অভিব্যক্কিাদ কখায় 
বর্ণতেদে জীবরক্ম। মূলক বষ্ট কথ! দমাপ্ত। 


সপ্তম কথা- ভূপৃষ্ঠে প্রাণপ্রমার। 


শান্তিময় হরির রাজ্যে অশান্তি, শাস্তির উদ্দেশে শ্রীকষ্চ উপদেশ দিতেছেন 
ংগ্রামের--ই€া এক প্রহেণিকা। ধর্শের নামে অধর্শ, অধরন্ম্ের ভিতরেও 
ধর্শ, শাস্তির উদদেস্তে সংগ্রাম, সংগ্রামের ফলে শাস্তি, এইরূগ বিপরীত পদার্থের 
অপূর্ব মংমিশ্রণ জগতের একট ধারা, ইহা এক প্রহেলিকা। নীতা আমা- 
দিগকে যে ছন্দের অতীত হইতে উপদেশ দিয়াছেন, সেই দ্বন্বই পংসারের 
জীবন, প্রতিদ্বন্দিতাই সংসারের প্রক্কৃতি। এই প্রতিথন্দিতায় জয় লাভ করিয়! 
আমাদিগকে ঘবন্দের অতীত হইতে হইবে, ইহাঁও এক প্রহেলিকা। প্রতি- 
পদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে, সর্বদাই সশস্ত্র থাকিতে হইবে। সংগ্রাম বিনা 
উন্নতি নাই, সংগ্রাম বিনা জীবনই থাকিতে গারে ন!। প্রতি মুহূর্তে আমা- 
দিগকে অস্তঃশক্র বা বহিঃশক্র, অন্তরের রিপুগণ অথব! বাহিরের রোগশোক, 
কোন না, কোন শক্রর সহিত সংগ্রাম করিতে হইতেছে। ইহ! ব্যতীত কীট 
পতঙ্গ অবধি মানব পর্যন্ত প্রাণীগণের পরম্পরের মধ্যে জগতের রাজত্ব লইয়া 
অহনিশি জীবনসংগ্রাম চলিতেছে। ঈশ্বরের আশ্চর্য্য নিয়মের আশ্চর্য্য ফল 
এই যে, এই জীবনসংগ্রামেই. আবার. তাহাদের উন্নতি ও অভিব্যক্তি অস্ত- 
নিছিত। মৃহ্ভার মোপান মংরচন করিয়! অমৃতে উঠিতে হইবে। 
আমর! ইতিপূর্বে অনেকবার দেখিয়াছি যে ভগবানের এক এক ইঙ্জিতের 
বলে কত রাশি রাশি ঘটনা সংঘটিত হইয়া! থাকে। পরমাগুসমূহে এক 
বিকর্ষণ শক্তি অর্পণ করিয়াছেন তাহার ফলে কতশত গ্রহ উপগ্রহ নিতা 
উৎপষ্ন হইতেছে । সেইন্সপ ভগবান জীবনসংগ্রামরূপ এক: ইঙ্গিতের বলে 
প্রাণরাঞ্োে নিত্য কর্তী পরিবর্তন সম্পাদন করিতেছেন, তাছার কে ইয়ত্তা 
করিতে পারে? এক জীবনসংগ্রামের ফলে প্রাণীগণের শারীরিক ও মানসিক 
উন্নতি হইতেছে; এক জীবনসংগ্রামেরই ফলে প্রাণীগণেয বর্ণ বৈচিত্র্য ও 
সৌন্দর্য বিধান হইতেছে; আবার সেই জীবনসংগ্রামেরই কাধ্যকারিতায় এই 
বর্ণবৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য, এই শরীর ও মন্রে অভিব্যক্ত ও উন্নত গঠনাবর্তন 
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তৃপৃস্ঠের সর্বত্র ছড়াইয়! পড়িয়াছে। আমরা যাহাকে জড় পদার্থ বলি, মেই 
সকলের ভিতরেও যে জীবননংগ্রাম কার্ধ্য না করিতেছে কে বলিতে পারে ? 
কমল! মখন অভিব্যক্ত হইয়! হীয়কে পরিণত হয়, কে নিশ্চয় করিয়। বলিতে 
পারে যে ইহার মধ্যে জীবনসংগ্রামের কার্ধযকারিত| নাই? যথন তৃপৃষ্ঠে 
এক স্তরের উপর অপর এক শ্তর জমিয়া নিজের আধিপত্য বিস্তার করে, 
যখন সুন্দরবনের ন্তায় এককালে, জনাকীর্ণ জনপদ সকল সাগরের করায়ত্ 
হইয়া পুনরায় ধীরে ধীর সাগরগর্ড হইতে মুখোত্তোলন করিবার চেষ্টা করি- 
তেছে, কে দিদ্ধান্তপৃর্ববক বলিতে পারে যে এই সকল ঘটনার ভিতরে অীবন- 
সংগ্রাম কার্য করে নাই? একই মহাপ্রাণ হইতে যখন এই পপ্রাণ করে 
চলাচল,” তখন জড় বলিয়! কোন পদার্থ থাকিতে পারে কি ন। বড়ই বিচার্ধ্য 
বিষয়--জড় ও প্রাণের মধ্যে প্রতেদ রেখ! কে নির্ণর করিবে? নানাপ্রকার 
চেষ্ট! হইলেও কৃত্রিম উপাদ্নে শ্রেঠতম “ঞলের” হীরক আব পথ্যত্ত কেহই 
প্রস্তুত করিতে সক্ষম হয় নাই,,হীরকের জীবন দিতে পারে নাই, তাহার নকল 
হইতে পারে। জীবাদি প্রাণপন্কের অশ্জান প্রভৃতি উপকরণ মিলিত করিয়া 
কোন বৈজ্ঞানিক তাহার পক্ধিলভাব প্রভৃতি অন্থকরণ করিয়াছেন কিন্ত চেতনের 
জীবন তাহাতে আনিতে পারেন নাই। 

যাই হৌক, বর্তমান প্রবন্ধে, সচরাচর যাঁহাকে প্রাণ আখ্যা দেওয়া যায় 
সেই প্রাণরাজোর বর্ণবৈচিত্র্য ও সৌন্দর্ধ্য এবং শারীরিক ও মস্তিষ্কের গঠনা- 
বর্তন ও তদাম্থষজিক মানদিক ভাবোননতি কিপ্রকারে তৃপৃষ্টের সর্বত্র 
ছড়াইয়! পড়িল অথবা পড়িবার সম্ভাবনা, তাহারই সম্বন্ধে ছুচারিটা কথ! 
আলোচনা করিব। পৃথিবী হৃর্ঘ্য হছতে বিক্ষিপ্ত হইবার পর অবধি তৃপৃষ্ঠ 
*যতকাল পর্য্যন্ত বাম্পময় অণবা প্রাণধারণের অনুপযোগী অতুন্তপ্ত অবস্থার 
বর্তমান ছিল, সেই কালটুকু সহবন্ধে আমাদের কোনই বক্তব্য নাই। এই 
বিক্ষিপ্ত হওয়া অবধি প্রাণের আবির্ভবের পূর্ব পর্যন্ত কালকে আমর! 
আরে -€ 45০১০৪০ ) মুগ বলিব । প্রাণের আবির্ভাব অবধি সমের মস্োর 
পূর্ববর্তী কালকে আমরা শঙ্কমুগ (6800009)). আখ্যা দিলাম। এই 
শস্বকমুগ অবধিই জীবের অভিব্যক্কি ও তৎসহায় জীবনসংগ্রামের সম্বন্ধ এক- 
প্রকাৰ প্রত্যক্ষ দেখা যায়। 


৭২ অভিব্যক্তিবাদ | 


আমর! পূর্বে এক প্রবন্ধে দেখিয়া আসিরাছি যে.জীবনমংগ্রামের' কাঁধ্য- 
কারিতায় শীবাদি হইতে ক্রমে মানবের বভিবাক্কি হওস। সম্ভব । যত বড় 
বৈজ্ঞানিক হউক না! কেন, কে€ই বলিতে পারেন ন1 যে তিনি জীবাদি. হইতে 
মোলস্ব, মোলক্ক হইতে শব্কুক, শৃষ্ধংক. হইতে মৎসা ইত্যাদিরূপে মানব পর্যন্ত 
কাহারও সত্যসতা অতিব্যকি সংঘটিত হুইতে দেখিয়াছেন। ইতিহাস 
আলোচল! করিয়া বতুদূর দেখা যায়, তাহাতে বলা যাইতে পারে ষে এতি- 
ছাসিক কাল অর্থাৎ আনুমানিক অন্তত দ্শহাজার বপশ্মের ভিতরে তৃপৃষ্ঠের 
জীবসমূহের বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নাই। এ অবস্থায় শতবর্ষ পরমাযুর মধ্যে 
মন্থধা যে জীবাদি হইতে মানবের অভিব্যক্তি গ্রৃতাক্ষ করিবে তাহা অসম্ভব । 
যেমন অভিব্যক্তি প্রতাক্ষ হওয়1 অথবা জীবনসংগ্রামের ফলে জীবগণের মধ্যে 
যোগাতমের উদ্ধর্তনের প্রতাক্ষ প্রমাণ লাভ কন্ধা মন্ুষোর অল্লাযুর পক্ষে 
অসস্তব, সেইক্প জীবাদি অবধি মনুষ্য পর্য্স্ত জীবদকলের ভূপৃষ্টে বিস্তৃতিরও 
প্রতাক্ষ প্রমাণ পাওয়! মনগুষ্যের ক্ষুদ্র পরমায়র পক্ষে অসম্তব। রনায়ন, 
জ্যোতিষ প্রস্তুতি ভৌতিক বিজ্ঞান সকলকে সংগণিত বিজ্ঞান বল! যাইতে 
পারে--ইংরাছিভে এই সকলকে 6%8০চ 50570 বলে। এই সকল 
বিজ্ঞানে প্রত্যক্ষ গ্রধাণেরই কার্ধ্য অধিক, অনুমানের কাধ্য অল্ল। এতটুকু 
অয্জানের সহিত অতটুকু অজান মিলিত হইলে তবে জলে পরিণত হয়। 
হল্দে ও সাধ! তং মিলিত হইলে লাল বং হন । এই সকলের ভিতরে অন্থু- 
মানের কার্ধা নাই, সকলই সংগণিত অর্থাৎ এমন কথা বলিবার উপায় নাই 
যে এই ছুইটা মিলিত হইলে উহা! হইবে না, সকলই এক প্রকার গণিয়া। ঠিক 
কর! হইয়াছে বলা ঘায়। জ্যোতিষশান্ত্রে সংগণিত বিজ্ঞানের বিশেষ পরিচয় 
পাওয়া যার। কোথায় কোন্‌ তারা কোন্‌ পথে ঘুরিবে ইত্যাদি কথা ঠিক 
কিয়! বল! যায়, কেবল সেই গণনার ভিতরে অগুমানের কাধ্য.এক বিন্দ- 
নাই। তবে এই সংগপিত বিজ্ঞান সমৃছেও কয়েক বিষয়ে যে অনুমান একবারে 
কার্ধ্য কয়ে না তাহা নছে। আমর! এখানে দেখি যে লৌহ উত্তপ্র হইলে 
এক প্রকার রশ্িজাল বিস্তার করে, স্বর্ণ একপ্রকার, রৌপ্য একপ্রকার, এই 
প্রকারে বিভিষ়্ পদার্থ বিভিন্ন রশ্মিজাল প্রকাশ করে--ইছ! এই পুথিবীতেই 
পরীক্ষিত হইয়াছে । এই প্রতাক্ষ প্রাণের উপরে নির্ভর করিয়া আমরা 
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দূরবর্তী গ্রহনক্ষত্রের রশ্মিবিশ্লেষণ করিয়া অহ্থদাঁন করি যে অমুক গহে এই 
পদার্থ আছে, অমুক নক্ষত্রে অনুক পাথ আছে। এই অক্ুমানকে আমর! 
সিদ্ধান্তমূলক অন্থমান বলিতে পারি। এই স্থলে অবগ্ত আমর] বলিতে পাৰি 
যে সস্তবত এই অনুমানের ভিতরে ভ্রান্তি নাই । সকল স্থলে মে কথা বলা! 
যায় না। চিকিৎসা বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান প্রভৃতি সিদ্ধাজমুলক অন্থমান ৰা 
অন্থুমানমূঙ্গক সিদ্ধান্তের উপরে অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। কোন চিকিৎ- 
সকই রোগের নিদান ও ট্রিকিৎসা1 একোবারে নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারেন 
না। অভিব্যক্কিবাদও বর্তমানে এই প্রকার দিদ্ধান্তমূলক অগ্মান অথবা %/ 
অন্থমানমূলক সিদ্ধীস্তের উপরেই খলিভে গেলে সম্পূর্ণ নিভর করিতেছে। 
আমর! প্রতাক্ষ দেখিতেছি ঘে জীবগণের মধ্যে পরিবৃত্তি কাধ্য করে এবং 
জীবনসংগ্রামে যোগ্যতমেরই উদপ্ূন হন্। তাহার পরে দেখি যে ভূগ্ডে 
স্তরে স্তরে উন্নত হইতে উন্নততর জীবের কঙ্কালাবশেষ পাওয়া *্যায়। এই 
নকল প্রতাক্ষ সিদ্ধান্ত হইতে অন্যান করিলাম দে পরিবুত্তি ও আীবনসংগ্রামের 
সহাযুভার নিগ্নতঘ জীব হইতে মানবের অভিব্যক্তি হওয়া সম্ভব। জীব- 
বিজ্ঞানের সাহায্যে অভিবক্তিবাদ আলোচন! করিয়া! যতদূর বুঝ যায় তাাতে 
এই অন্থ্মান মূলত অত্রান্ত বলিয্াই বোধ হুয়। ঘোটকের বংখাবলীর নিদশন 
পাইপাই পণ্ডিতের এ বিষয়ে এক প্রকার স্থিরসিদ্ধান্ত হইয়াছেন। 

জীবের অভিব্যক্কির স্তায় ভূপৃষ্ঠে প্রাণপ্রসারও প্রমাণের জন্ সিদ্ধান্তূলক 
অনুমানের উপর দণ্ডাযনান। শতবর্ষ পরমাযু লইয়! মানব ইহা বলিতে 
পারে না ষে তূপৃষ্ঠের যেখানে যত জীবের বিশ্তৃতি ঘটিয়াছে সকলই দে 
দেখিয়াছে। ইতিহাদ অবলম্বনে আমরা প্রাণপ্রসারের কছ্েকটা দৃষ্টাস্ত 
দেখিতে পাই । অস্ত্রেলিয়! ও নিউজীলগ যখন প্রথম আবিষ্কৃত হয় তখন 
সেখানে শূকর প্রভৃতি দেখা যায় নাই, তাহার পর জাহাজের সাহায্যে গিয়! 
পড়িয়া এখন শৃ্কর, খরগোস, ইন্দুর প্রভৃতি জীব এবং কেক জাতীয় উদ্ভিদ 
খুব বৃদ্ধি পাইয়ছে ; দক্ষিণ আমেরিকার প্রথম আবিষ্কার কালে তথায় বলদ, 
ঘোট্টক প্রতৃস্তির নম্পূর্ণ অভাব ছিপ, কিন্তু উপনিবেশিকগণ সেখ।নে এই সকল 
জীব লইয়! থাওয়ায় এখন তাহারা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়] বন্য অবস্থায় পরিণত ) 
উত্তর আমেরিকায় চড়,ই ছিল না, তথা কিয়ংকাল পূর্বে আমদানী হইক়া 
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অত্যন্ত বুদ্ধি প্রা হইনাছে। আবার ভূততু আলোচনা করিয়া! দে গিয়াছে 
থে হয়তো আশিয়া ও ইউরোপের যে স্তরে একগ্রকার জীবের কন্ধাল পাওয়া 
যায়, আমেরিকার পরবর্তী স্তরে তাহা দৃষ্ট হয়। ইহা হইতে বোধ হয় ঘে 
ইউরাশীষ দেশ হইতে আমেরিকান্ম এই জীবের আমদানী ঘটিগ্া্িল। 
আবার হয়তো! ভূপৃষ্টের সর্বত্র একই স্তরে জীববিশেষের কষ্কাল পাওয়া যায়-- 
ইহাতে অন্থথান হু যে যদি এক স্থলে এই জীবের প্রথম জন্ম হইয়া থাকে, 
তবে ইহা বিস্তৃত হইয়| সময়ে তৃপৃষ্ট ছাইয়া ফেলিয়াছিল। এইরপে প্রত্যক্ষ 
প্রমাণের উপর অভিব্যক্রিবাদীগণ দিদ্ধান্তমূলক অনুমান করেল যে আদিম- 
কালে তৃপৃষ্টে গ্রাণপ্রদার ঘটিয়াছিল ও এখনও ঘটিতেছে। হইতে পারে বে, 
সময়ে সমস্ত প্রমাণ সংগৃহীত হইয়। ভূতত্ব এবং তৎঙঞ্গে অভিবাক্তিবাদ 
সংগণিত বিজ্ঞানের মপো পরিগণিত হইবে, কিন্তু বর্তমানে ইহাদের অধিকাংশই 
অন্তমানের পর চলিতেছে । 

অভিবাক্কিবাদীগণের মতে তৃপুষ্ঠে প্রাণ প্রধার ও জীবের অভিবাক্তি 
পরম্পরণন্দ্ধ। তীহারা বলেন যে, বে প্রানীর যত অধিক প্রসার ভুইবে, 
মেই প্রাণীর অভিবাক্তি তত শীঘ্র ও স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা এবং অল্প স্থানে 
প্রসার হইলে অভিবাক্তি বিলম্বে ও অস্থায়ী হইবার সম্ভাবন!। একটা সহজ 
ৃ্টান্তেই ইহা বুঝা! যাইতে পারে। তৃপুষ্টের যেখানে যত মানবজাতি আছে, 
যদি তাহাদের পরম্পরের মধ্যে অবাধ আদান প্রদান চলিত তাহ! হইলে 
সহজেই এক অভিনব মানবজাতি অভিবাক্ত হইত, কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ 
দেশেই এরূপ জাতিসংমিশ্রণের পক্ষে যেরূপ অর্গল দেওয়া! আছে, তাহাতে 
সেই অভিনব মানবের অভিবাক্তি এখনও বহুকালসাপেক্ষ। বর্তমানে 
প্রত্যেক দেশে এক এক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি, আবার তাহাদেরই মধ্যে বিভাগ 
কত। আমরা দেখি ঘে বন্ জীবজন্তুদিগের ভিতবে এত ভেদজ্ঞান নাই_- 
যত নিয়দিকে হাওয়া যাঁয় ততই ভেদন্ঞান কম দেখা যায়। 'নিষ্ম প্রাণীদের 
গ্রাসপারও অধিক স্থানবাঁগী হইয়া থাকে 1 ইহা ভইতে বুঝা ফাইতেছে যে 
নিষ্ প্রানীদের মধ্যে যোগ্যতমের উদ্বর্তন কিছু শীত শীঘ্র ঘটে । প্রসার অন্প- 
স্থানব্যাপী হইলে..যে.অভিব্ক্ি-প্রসারও অল্প.হয়, তাহার প্রামাণ,--নিউ- 
জীলগ্ড ও মাডাগান্কার হ্বীপদ্ধষের প্রাণীবর্গ। ম্যাঁডাগাসঙ্কার দ্বীপে নিয়্তম 
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স্তনাপাক্মীর নানা প্রকার ভেদমাত্র দৃই হয়, উদ্চশ্রেণীর স্তন্যপায়ী একটাও দৃই 
হয় না। আবার নিউজীনণ্ডে মাত্র একপ্রকার স্তন্যপাী দৃষ্টিগোচর না 
হইলেও তাহার ভূতপূর্ব অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । এই দ্বীপে যাক 
একপ্রকার উভচর ভেক পাওয়া ঘায়। যেখানে আবার অভিব্যক্তির প্রসার 
জল্প দেখা যায়, সেখানে অভিব্যক্তিবাদীগণ ধত্রিয়া লয়েন যে প্রাণপ্রসার 
অরস্থানব্যাপী হইয়াছে। মনে কর জলেও আগুন নিভিয়া যায়, বাতাসেও 
নিভিক্কা যায়; এখুন ঘর্দি কোন স্থলে বাতাম জোরে বহিবার কোন লক্ষণ 
দেখা না যুঁয়, অথচ সেইস্থলে নিব্বাপিত বহর নিকটে জলের চিত দেখা যায়, 
তাহা হইলে অঙ্ুমান করা অসঙ্গত নে থে জলের দারা বহ্ছি নর্ধাপিত 
হইর়।ছে। সেইরূপ একদিকে মাভাগান্কার প্রভৃতি মহাদেশের সঙ্গিহিত 
দ্বীপ সমূহে উন্নত জীবের অভাব এবং পৃথিবীর বিপরীত খণ্ডে একই শ্রেণীর 
জীবের অস্তিত্ব দেখিয়া পণ্ডিতের! স্থির করিয়াছেন যে এক পময়ে ভূপৃষ্ঠের 
সব্বত্র প্রাণীগণের অবাধ যাতাগ্রাত ছিল, কেবল যে সকল ভূখণ্ড সাগরের 
কাঁধ্য দ্বারা থে সমস্ে বিচ্ছি্ হইস়। গিয়াছিণ, সেই নময় অবধি সেই সকল 
ক্র ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে অবাধ গতিবিধি বন্ধ হইয়া গেল এবং অগত্য! তথায়” অভি- 
বাক্তিরও মুক্ুগতি রুদ্ধ হইয়া গেল। এই কুদ্ধগতি অভিব্যক্তির দৃষ্টান্ত 
পাওয়া ঘাস অস্ত্রেলিয়া, নিউঞ্জিলগ এবং ম্যাডাগাস্কার প্রভৃতি দ্বীপসমূহে । 
এইবারে সিদ্ধাস্তমূলক অনুমানের সাহাধ্যে ভৃতত্ব অবলম্বনে দেখা যাউক 
বে তৃপৃষ্ঠে গ্রাণ প্রসার কি প্রণালীতে সংঘটত হইয়াছিল। পৃথিবীর কেন্ত্র 
পর্যন্ত খনন করিয়া জীবসমূছের কঙ্কাল অন্বেষণ করা মানবের পক্ষে হুঃসাধা, 
কিন্তু জ্ঞানস্বরূপ ভগবান পৃথিবীতে জ্ঞানবিস্তারের জন্য নানা উপার করিয়। 
ব্াখিয়াছেন। ভুগর্ডে অগ্লাৎপাতজনিত কারের ফলে কত স্থল উৎক্ষিপ্ত 
হইয়া! পর্ধত]কার ধারণ করিয়াছে এবং কত স্থল বসিয়া গিনা হুদ প্রভৃতি 
গভীর খাদে পরিণত হইয়াছে। এই সকল পর্বত ও হদ বলিতে গেলে 
ভূতত্াহসন্ধার়ীদিগের পক্ষে অমূল্য ভ্ঞানভাগার। ছ একটা হ্দ শুকাইর। 
যাওয়াতে তাহার তলস্থ স্তর পরীক্ষার সহজ বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। সেইনপ 
অনেক পর্বতের উপব্িভাগও সহজেই পরীক্ষা করিবার উপায় আছে। 
ভূতকবিৎ পণ্ডিতের! কয়েকটা সুদ, হাদের নিদ্বতম স্তর এবং অনেকগুলি 
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পর্বতের উপরিতন স্তর পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে উভয়ন্রই ক্ষু্ড ক্ষুদ্র 
মোলম্ক (77019: ) জাতীয় শঙ্বক সর্বপ্রথম দৃষ্ট হয়, এই কারণে পর্বতের 
সেই উপরিভন স্তরই জীবোৎপত্তির উপযুক্ত সর্বপ্রথম স্তর বলিয়া উক্ত হয়। 
দেখা গিয়াছে যে তৃপৃষ্টের প্রায় সর্বত্রই এই মোলস্কের কঙ্কাল আছে। 
এই মোলস্কগণ সাগরিক জীব, অতএব অনুমিত হয় ধে অতি আদিম কালে 
সমগ্র তৃপৃষ্ঠ প্রায় সাগরগর্ভে নিমগ্ন ছিল । মোলস্কের আধুনিক বংশধরগণ 
নিতান্ত শীতদেশে বাচিতে পারে না দেখা যায়। এই' কারণের সহিত অন্যান্ত 
কারণের সামঞ্জস্ত করিয়া! অনুমান করা হয় যেশঙ্কক যুগে আমের সমগ্র ভূপৃষ্ 
অত্যন্ত উষ্ণ ছিল। সেই আদিম কালে মোলকঙ্ক প্রভৃতি শন্ব্‌কের সহিত 
বাহিরের প্রতিদন্দী কেহ ছিল না, তাহাদের আপনাদেরই মধ্যে জীবনসংগ্রাম 
উপস্থিত হ্ইয়াছিল। ইহার ফলে তাহারা আকারে প্রকারে অত্যন্ত বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হইয়া তৃপৃষ্ঠ ছাইয়৷ ফেলিয়াছিল, কিন্তু তাহার পরে যখনই স্থান ও 
আহারের সংকুলানের অভাব হইতে লাগিল, তখনই অভিবাক্তিরও কাধ্য 
বিশেষভাবে প্রকাশ পাইতে লাগিল । মোলম্বগণ নির্মেকু মাংসল জীব, ফিন্ত 
মোলম্ যে স্তরে দেখ। যায়, ঠিক তাহা'র পর স্তরে অন্ধ মোলন্ক ও অর্ধ শঙ্গ.ক 
জীব (বৈজ্ঞানিকগণ যদিও সেই সকল জীবকে মোলস্কেরই অন্তর্গত করিয়াছেন) 
এবং তাঁহার পরে পুর! শস্বক দেখ! যায়। শঙ্বকগণ গুপ্তি ও রক্ষার জন্য 
একপ্রকার চর্ণপ্রধান খোলস লাভ করিয়াছে । একজাতীয় মোলস্ক আছে 
তাহারা নিজেদের থোলস ছাড়িয়া অপরের পরিত্যক্ত খোলসে আবস্তক 
হইলে প্রবেশ করিয়া আত্মরক্ষা করে। শম্বকগণ আবার মোলদ্ষের স্থানে 
আকারে প্রকারে বৃদ্ধি পাইল। শিরঃপদী, বাহুপদী প্রভৃতি শ্রেণীতে তাহ।র1 
বিভক্ত হইয়া থাকে । শন্বক সকল যখন বহুকাল বিবুপ্ত হইবার পর বরা 
প্রভৃতি বৃহৎকা য় স্তত্তপায়ীদিগেয় রাজত্ব কাল আগিয়াছিল, সেই সময়ের একটা 
শিরঃপদী শহ্কের প্রশীল কঙ্কাল কলিকাতাস্থ যাদুঘরে রক্ষিত আছে, 
তাহার আকার দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। এই শন্বক্যুগে ক্ককলাঁসের 
পূর্বপুরুষ ত্রিবণি শহ্কুকের শ্রেণীভেদের চিত্র দেখিলেও পরিবৃত্তি ও অভি- 
ব্যক্তির কার্ধ্যকাঁরিতার পরিচয় পাওয়া যাইবে। 

ভূতত্ববিৎ পণ্ডিতেরা ভৃপৃষ্টকে নাঁন! স্তরে সংগঠিত বলিয়া সিদ্ধান্ত 
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করিগ্ছেন। সেই এক একটা স্তরের আদর্শ জীব বা পদার্থ হইতে 
তাহাদের নামকরণ হইয়াছে । আরও দেখা গ্রিয়াছে যে ছুই তিনটা 
স্তরের সাধারণ প্রধান আদর্শ পদার্থ ব প্রাণী একই, সেই কারণে 
পণ্ডিতের! ছুই তিনটা স্তরের সংগঠন কাঁল লইঙ্বা এক এক যুগ ধরিয়াছেন 
এবং সেই সাধারণ আদর্শ পদার্থ বা প্রাণী হইতে যুগ সকলের নামকরণ 
করিয়াছেন। এক একটা স্তর সংগুঠন কালে ভীষণ অগ্নযৎপাত, ভীষণ প্লাবন 
প্রভৃতি ভয়াবহ্‌ প্রাকৃতিক বিপ্লবের লক্ষণ সকল দেখা যায়। আবার এক 
একটা স্তরের সঃগঠনকালও বড় অল্প নহে, কোটা কোটা বৎসর, লক্ষ লক্ষ 
বৎসর ধরিয়া এক একটা স্তর সংগঠিত হইয়াছে। স্থির প্রারস্ত অবধি 
বর্তমান কাল পধ্যস্ত তিন চার যুগে বিভক্ত হস! থাকে । আর্কেম্ যুগের 
(১15০2০1০) পর আমি যদিও শম্বক যুগের কথা বলিয়া! আসিয়াছি, কিন্তু 
অনেকের মতে ইহা মতস্ত যুগের একটা স্তর মাত্ত। মতন্ত যুগের আদর্শ জীব 
একপ্রকার বুহৎশন্ক মত্ন্ত। শ্মত্শ্তষুগের দ্বিতীয় -স্তর শৈবাল স্তর (০/৩7 
5110780)। এই সুরে মাগরিক শৈবালের অত্যন্ত প্রাচুর্য । তৃতীয় স্তরে পরীর 
(০77) বাহুলা। আমরা অন্থমান করিতে পারি যে শৈবাল হইতে পর্ণী সকল 
অভিবাক্ত হইয়াছে। শব্বক ও শৈবাল, এই ছুই স্তরের ত্রিবলি (1719)166) 
শশ্বকের চিত্র দ্েখিলেই অভিব্যক্তির কার্য কতকট! স্থুস্প্ হইবে। এই 
আদিম কালের একটা লক্ষণ এই দেখা! যায় যে এক এক স্তরে যে জীব ব! 
উদ্ভিদের প্রশীল(295511) কঙ্কাল পাওয়। বায়, তাহ! পৃথিবীর এক স্থানে আবদ্ধ 
ছিল না, বিশেষ প্রতিৎন্বিতার অভাবে তৃপৃষ্ঠের সর্বত্র এককালে ছাইয়! 
ফেলিত। শৈবাল স্তরে কড়ি, স্পঞ্র প্রভৃতির ও অস্তিত্ব দেখ! যার়। সাগরগর্ডের 
কেয়েক অংশে প্রবাল দেখা দিয়াছিল। তারামাছেরও কক্কাল এই স্তরে পাওয়া 
গিয়াছে। এই স্তরে কাকড়াবি্া এবং একপ্রকার উচ্চিংড়া পাওয়! গিয়াছে। 
পর্ণীন্তরে পুষ্পহীন পর্ণীজাতীর বৃক্ষের বাহুল্য থাকিলেও তদানীস্তন উচ্চভূমিতে 
পাইন বৃক্ষ,ঘে জন্মাইত তাহার ছুই একটা প্রমাণ পাওয় গিয়াছে। এই স্তরে 
কীট পতঙ্গ অনেক প্রকার আবিভূতি হইয়াছিল । স্থলশস্ব,কেরও চিক পাওয়! 
গিয়াছে। এই পর্ণা (01706: 371012)স্তরে বৃহৎ্শক্ মৎস্তের আবির্ভাব। পূর্বব- 
স্তরের সহিত এই বরের ত্রিবলির আকার আলোচনা করিলেই অভিব্যক্কির কার্য 
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বৰা রা ৷ সস্যবুগের চতুর্থ তর অনার জৈন । এইঞ্রের 
শ্রধান জঙ্গল অঙগার-_স্থানে স্থানে এই স্তর ২ হাঁজার ফুট কিন্তু দচরাটর ৬*০* 
ফুট সল দেখা যায়। পর্দীন্তরেই ভৃপৃষ্ঠের অনেক অংশ সাগরগর্ড হইতে জাগ্রত 
হইয়াছিল, তাহার কতক অংশে অঙ্গারস্তরকালে অভিবাক্তির ফলে ৫১1৬০. 
হাত উচ্চ পর্ণী প্রসৃতি রৃক্ষের অরণ্য হইরাছিল। দৃগর্ভের অগন্যপাতী 
কার্ষো মেই সকল অরণ্য ধীরে ধীরে -নিখাত হইয়! সেই আদিম কালের 
ভূগর্ড ও তৃপৃষ্ঠ উভয়ের উত্তাপের মধ্যে একপ্রকার দমে বসিয়া অঙ্গারাকার 
ধারণ করিয়াছিল। ত্রিবলি এই মময়ে বিলুপ্ত হইয়া গেল। ইতিপূর্কেই 
বলিয়া আঁদিলাম যে এক একটা স্তর গঠিত হইতে কোটা কোটা লক্ষ লক্ষ 
বৎসর লাগিয়াছে। গণন! করিয়া! দেখ! গ্রিয়াছে যে ৬৯ ফুট অঙ্গারস্তর গঠিত 
হইতে এক লক্ষ বাইশ হাজার চারশত বৎমর লাগে। গড়ে ৬০** ফুট এই 
স্তরের স্থূলতা ধাঁরিলে আমর! বলিতে পারি যে কেবলমাত্র এই একটা স্তর 
সংগঠিত হইতে এক কোটা বাইশ লক্ষ চরিশ হাঁজার বৎসর লাগিয়াছে। 
মতন্তধুগ্নের পঞ্চম, ও শেষ স্তর মত্ত (৮০171107 ) স্তর। এই স্তরে একপ্রকার 
আৎন্তের বিশেষ গ্রাহূর্ভাব হইয়াছিল, তাহার অধ্ধভাগ অস্থি ও অপরার্ধ কঠিন 
চণ্ধ দ্বার! আচ্ছাদিত। এই স্তরে মতস্ত ও সরীস্থপের সংযোগী শৃঙ্খল প্রথম 
দৃষ্ট হয়, এই সংযোগী শৃঙ্ঘলের ঠা অনেকটা কুমীরে ঈাত ) কিন্তু অঙ্গার- 
স্তরে ুপ্রকায় পঞ্চাঙ্থুলি একপ্রকার অপরূপ টিকটিকির আবির্ভাব হইয়াছিল, 
তাহার দত তখনও সরীস্থপের আকার অবলম্বন করে নাই। চতুর্থ স্তর 
অবধি উভচর প্রাণীর স্ষ্টি দেখা যায়। উদ্ভিজ্জ পর্ণীরও আবির্ভাব এই স্তরে । 
মোটের উপর ম্মগ্জী মতন্তযুগে তৃপৃষ্ঠের উত্তাপ ও আবহাওয়া! আমেরবিষুব প্রায় 
একই রূকম ছিল। গ্রতিতবন্িতাও এই সময় অবধি বাড়িতে চলিয়াছে। 

 মৎগ্তযুগের পরবর্তী ছই তিনটা স্তরে সরীস্থপ্রেই প্রাহূর্তাব দেখ! যায়। 
কুর্মই এই যুগের আদর্শ জীব। ভূমিজ পর্ণীর পরিবর্তে উদ্ভিজ্ঞ পর্ণীরই 
কুম'ধুগের (115০2010) প্রথম স্তরে বিশেষ বাস্থলা। কর্দমাক্ষ বাবুময় ভূমির 
উপযুক্ত বগড়। (০5০9 ) বৃক্ষের বড়ই প্রাবল্য। এইস্তরে ভিন কু স্তরের 
অস্তিত্ব দেখা যায় বলিয়। ইহার নাম ত্রিস্তর (17125510) রাখা হইয়াছে। এই 
স্তারে নানাগ্রকার আদিম সরীস্থপ দেখ। দিয়াছিল। এক শ্রেণীর সরীস্থপের, 
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১৮শ চিত্র 
মধ্য কৃর্ত। 


১ পৃঃ ৭৯। 
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২০শ চির। 
উৎসপ কুশ্ম | | 1১091008001.) 


আঃ বা? পুঃ ৭৯ । 
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২১শ চিত্র। 
বৃহৎ গোধা--(২৫ ফুট লক্বা)। 


অং বাঃ পৃঃ ৭৯। 


ভূপৃষ্ঠে প্রাণপ্রমার | ৭৯ 


আকারুকুরের সায় এবং চৌয়াল পক্ষী সায় চু'চালো। আর এক শ্রেণীর 
চোয়ালে ছুইটা প্রকাণ্ড দস্ত। ইহার়াই সরীক্প ও পক্ষীর সংযোগী শৃঙ্খল 
বলিয়া জস্থমিত হয়। ইহার! প্রায় পশ্চাতে পদদ্বয়ে চলিত। প্রথম কোষ- 
পারী জীব এই ভ্তরেই দেখা যায় । কোষপারী জীবই স্তন্তপায়ী জীবের পূর্য- 
পুরুষ। অমগগ্তের প্রাহুর্ভাৰ অবধি সমেরু জীত্বের আরস্ভ, আবার কোষপায়ী 
জীন অবধি স্তন্যপারী জীবের আরম্ত ধরা যাইতে পারে। এই স্তর পর্যত্ত 
মোটামুটি আবহাওয়া! পৃথিবীর সর্বত্র সমান ছিল, সুতরাং তৃপুষ্টের সরকতর 
প্রধান প্রধান প্রাণীগণের গ্রয়ারের পক্ষে কোনই বাঁধ! ছিল না । কিন্তু পরবর্তী 
স্তরের কাল হইতেই খাডুপরিকর্তনের হুত্রপাত হইবার পরিচয় পাওয়া যায়। 
দ্বিতীয় স্তর সরীস্প-প্রধান। বলা বাহুল্য যে এই যুগে সরীহ্পের প্রাহুর্ভাব 
হেতু ত্রিবলি শব্বক, বৃহতশক মত্ত প্রভৃতি জলচর প্রাণীর বহুলপরিমাণে 
বিলোপসাধন হইয়াছিল। এই স্তরে জলে, স্থলে ও আকাশে সর্ধত্র সরী* 
স্বপেরই রাজত্ব । ছুই প্রকার সিদ্কূমের এই স্তরে বড়ই ব্যান্তি দেখা, ঘায়। 
মু্তকুর্ (10705050785) দৈর্ঘোে ২৪ ফুট, তাহার গ্রীবা অপ্দুট, সাঁতার 
কাটিবার জন্য ছুইটী পাখনা, চক্ষু প্রকাণ্ড ও অস্থিসংবৃত, মন্তক কৃকলাসের 
যায়, দস্ত কুস্তীরের ন্যায়, দেহ ও লাঙ্গল চতুষ্পদ জীবের মত, অস্থিগ্রস্থি মতত্তের 
ন্যায় এবং পাখন। ছইটা তিমির মত। শবী মত ইহার প্রিয় থাগ্ত ছিল। 
লঙ্বগ্রীব কর্ম (76510524755) আরও অড্ভুত। ইহার মস্তক কৃকলাসের 
ম্যায়, দন্ত কুন্তীরের ন্যায়, গল! রা'জহংসের ন্যায় অথচ অনেক লা, পঞ্জর 
সরীস্থপের মৃত, চারটা পাখন। তিষির মত। ইহারা সাগরের উপকূলে 
বেড়াইত বলিয়াই স্পষ্ট অনুমান হয় । আর একপ্রকার এই স্তরের অডুত জীব 
উৎসর্প কৃর্ম (2670980108) ইহার ভাবভঙ্গী কতকট! বাঁদুড়ের মত। ইহার 
ঠোট কুন্ধুটের মত লম্বা, দত্ত কুমীরের ওষ্াগ্রস্থিত দস্তের মত, অস্থিগ্রস্থি, পঞ্রর 
ও পদাঙ্ি কৃকলাপের মত । ইছার ডানা আছে কিন্ত তাহার অঙ্গের কুত্রাপি 
না আছে পার্থীর মত পালক, ন! আছে বাছুড়ের মত লোম। ইহার মুলসুল 
অস্থির গঠন সরীস্থপঙ্গাতীয় । পুর্কেই বলিরাছি থে ত্রিন্তরে সরীশ্প ও পক্ষীর 
ংযোগী শৃঙ্খল পাঁওয়1 যায়। সরীস্থপন্তরে পরীম্থপগণ আকারে ও প্রকারে 
অত্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়্াছিল। ইছার এক শ্রেণী দৈর্ঘোে ২৫ দুট এবং ইহার 


৮৪ অভিব্যক্তিবাদ। 


অত্যন্ত মোটা মোটা পশ্চাৎপদের উপরু দাড়াইয়া চলিত! আর এক. শ্রেণীর 
দৈর্ঘ্য ৫* ফুট, ক্ষু্রদেহ? ইছাদের গ্রীবা ও লেজ লক্বা, মাথ| ছোট, পাগুলি 
নিতাস্ত সক্ম নহে--এক একটা পায়ের ছাপ দৈর্ঘ্যে গ্রন্থে এক গজ। নর্ধা- 
পেক্ষা প্রকাণ্ড বৈহগকুর্ম দৈর্য্যে ১০* ফুট ও প্রস্থে ৩* ফুট | এই স্তরেই 
সর্বপ্রথম পক্ষীর অস্তিত্ব দেখা 'যায়--বত্তমান পক্ষী হইতে তাহার অনেক 
প্রভেদ এবং সরীস্থপের লহিত ঘনিষ্ঠতত্স সম্বন্ধ। সেই সকল পক্ষীর চোয়ালে 
ধীত, টিকটিকির মত লম্ঘ৷ লেজ এবং প্রতি অস্থিগ্রস্থিতে দুইটা করিয়া পালক। 
ওই সকল আলোচনা করিয়! কে অস্বীকার করিবে যে সরীশ্কপ হইতে পক্গীর 
উৎপত্তি হয় নাই? অপোসম জাতীয় কোধপান্দী জীবের দত্ত ও চোগ্নাল এই 
স্তরে পাওয়। গিয়াছে। কুমযুগের তৃতীয় খটিক স্তরে এই সকল বৃহৎকাস়্ 
সরীস্থপ একদিকে কুভ্তীরাদি, অপরদিকে অ্্ীচ পক্ষীর পূর্বপুরুষের জন্মঘান 
করিয়৷ অন্তহিত হছইল। বৈহগ কৃমে'র সর্বশেষ বংশধরের নাম বিহগনোদন 
(189970৫97)-_ইহারা উভচ্র ও উত্ভিদাশী। এই সুরে গ্রচুর দিক্ুলর্প 
দৃষ্ট হয়। এক শ্রেণী সিদ্ুদর্পের দেহ ৪০ ফুট লম্বা ও তাহার গল! ২, ছুট 
উচ্চ। এই স্তরে উদ্ভিদ সকলের গঠনাবর্তন অপেক্ষাকৃত জটিল দেখা যায়, 
আর কেবল পর্ণীত্ব নাই। এই যুগেও তৃপৃষ্ঠের উত্তাপ প্রায় মমানই ছিল, 
কেবল শেষভাগে সমেরুকেঞ্জ্রে অন্ধকার হইত, কিন্ত তথান্ন এখনও ৰরফ 
পড়ে নাই। 

এই ঘুগ পর্য্স্ত তূগর্ডের আলোড়ন বেশ রীতিমতই চলিক্লাছিল। সেই 
আলোড়ন ও সমুদ্রের লবগজলের কাধধ্যফলে ম্যাডাগাস্কার, নিউজীলগু প্রভৃতি 
দ্বীপ মহাদেশ হইতে এই যুগেরই কোন সময়ে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। 
ম্যাডাগাস্কার আফ্রিকার অত্যন্ত নক্গিছিত হইলেও উভয়ের প্রাণরাজ্যে অত্যন্ত 
প্রভেদ দৃষ্ট হয়। আফ্রিকার পরিচায়ক স্তন্যপারী, পক্ষী প্রভৃতি কিছুই উ্তদ্বীপে 
নাই বলিলেও চলে। উভয়ের মধ্যস্থিত সাগরাংশের গভীরতা ন্যুনাথিক ৪০৯ 
ছাত। অস্ত্রেলিয়া ও নিউজীলঙ্ডের মধ্যে ৮*** হাতেরও অধিক গভীর সাগর- 
শাখা ব্যবধান থাকিলেও শেষোক্ত স্বীপের উত্তর পশ্চিম কোণে ৪*** হাত 
গ্রভীরত! পাওয়া যায়। পণ্ডিতের! স্থির করিয়াছেন যে, ষে সকল দ্বীপের কোন 
দিকে দাগরশাখা নানাধিক ৪*** ছাত গভীর দৃষ্ট হয়, সেই সকল স্বীপ নিশ্চয়ই 





২২শ চিত্র। ্‌ 
স্থলপদ গোধা--(৫* কুট লক্বা)। 1 


ূ 
অং বাঃ পৃঃ ৮*। 


২১ চির । 
বিহগনোদন। 
অঃ বা; পৃঃ ৮০ 








২৪শ চিত্র। 
দিন্ধুদর্প। 


অঃ বাং পৃঃ ৮০। 


ভূপৃষ্ঠে প্রাণপ্রদ্যর । ৮১ 


সময়ে মহুদেশের সহিত কোন নাকোঁন স্থানে সংলগ্ন ছিল। প্রান সম্পর- 
দায়ের মত সমগ্র ভমিধণ্ড একবার সাগরগঞ্ডে নিদীন আর একবার জাগ্রত 
হইয়াছিল, এইপ্র কারে যে কতবার মহথাপ্লাবন ও মহাজাগরণ হইয়াছে তাহার 
সাখ্যা হয় না। আধুনিক অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে তাহা সম্ভবপর নহে। 
পাগরপৃষ্ঠ অপেক্ষ। ভুমিপৃষ্ঠ গড়ে ২২৫০ ফুট উচ্চ 'এবং মাগরের গভীরতা গড়ে 
১৪৬৪৭ ফুট । এ অবস্থায় ঘদি ভুমি সাগরে নিলীন হয়, তাহা হইলে তাহার 
উপর উই মাইল উচ্চে সাগরজল উঠিবেন এই প্রকার ইমিএও বারগার দৃ্থা- 
বর হইলে আমগা প্রতিবার নুতন কয়! জলঞ্জ শ্কাপির উৎপদ্তি দেখিতে 
পাহহান কিন্তু আমরা মোলস্ক অবধি সনবাস্ষপ, পক্ষ প্র্ঠতির ধীরে ধারে 
অজিনাক্তি দেখিনা! আদিলাম এবং পরেও দেখিতে পাইব যে মানবের অভি- 
ব্ক্তি কিন্ূপে মাধিত হইয়াছে । একই স্তরে পৃথিবীর এক অংশে যে এক 
প্রহার ছা এবং অন্য মংশে ভাহা হইতে বিসদৃশ জীব দেখা যায় তাহ! নহে 
- পৃথিবীর সকল অংশেই সমস্তরে প্রায় সদৃশ ও আত্মীয় লীবেরই অস্তিত্ব 
দেখা যায়। ইহাও মহাপ্পাবনের “বিরদ্ধে সাক্ষা দেয়। নধীপ্রবাহিত কর্দিম- 
পব্বতের সেই আদিকালগবধি অস্তিহ্বও ইহার বিরোদী। মহাপ্রাবন না 
ঘটিলেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্লাবন অথব! ক্ষয় কার্ধা যে ঘটে নাই তাহা নছে। পণ্ডিতের 
৪০০০ হাতের গভীরতা এবং অন্যানা প্রমাণ অবরহ্থনে স্থির করিয়াছেন যে 
পূর্ব. বুটেন ও ইউরোপ সংলগ্ন ছিল, এমন কি আইসল্যাণ্ডও ইউরে।পের 
সহিত অবিচ্ছিন্ন ছিল এই সকল অনুমিতসংযোগ দ্বীপসমুহেই কেবল 
পক্ষী, সরীস্থপ প্রভৃতি জীবজন্তর আধিক্য দেখা যায় । 

ঠিক যে কোন্‌ জীবের অভিব্যক্তিতে বরাহের উৎপত্তি হইয়াছিল তাহ। 
বলিতে পারি না, কিন্তু কৃর্মধুগের পরবর্তী যুগে (750215 0£0970হ976) 
স্থলনর্মী বরাছেরই প্রাহর্ভাব দেখি। বরাঁহ বলিতে যে বর্তমান বরাঁহ বুঝিতে 
হইবে তাহা নতছ। বরাহ যুগে স্থুলচগ্্ী জীবের আকারে প্রকারে বহুল ব্যান্তি 
হইয়াছিল, বরাহকেই বলিতে গেলে তাহাদের আদর্শ স্বরূপে ধরা যাতে পারে। 
এই যুগাবধি গর্ভের কোন বিরাট আলোড়নের পরিচয় পাওয়! যায় না। এই 
বুগের তিন স্তর আদি, মধ্য ও অন্ত। আদি স্তর পরাস্ত পৃথিবীতে জীত্খ্তুরই 
একমাত্র রাজন্ব ছিল। কিন্তু খতুবিভাগ ক্রমেই পরিশ্দ,ট হইতেছিল। এই স্তরে 

১১ 


৮২ অভিব্যক্তিবাদ। 


হিম।লয় প্রায় বর্তমীন উত্ত-ঙ্গত| লাভ করে । এই স্তরে নান! প্রকার প্রাণীর 
আবিাব দেখা ঘায়। এই সময়ে বিড়াল, শাদূলি,বাছড় প্রভৃতি এবং বিশেষত 
শুকর জাতীয় জাবের প্রাদুভাব । মাংসাঁশীগণ এখনও অধিকাংশহ কোষপায়ী। 
এই স্তরেই বর্তমান ঘোড়ার পূর্বপুরুষ প্রথম পাওয়া গিয়াছে-ইহ। টেপার 
ও ঘোড়ার মধ্যবন্তী শৃঙ্ঘল ও শুগালের ন্যায় ক্ষুদ্রকায়। মধ্যন্তরের বিশেষ 
জীব চতু্দন্ত রাত (015509097) ও বক্রদত্ত হম্তী। মনুষ্যেতর জীবজস্তে 
পরিবৃত। হইয়া ধরিত্রীমাত! আনন্দ হাস্যবদন|। স্থুলচর্মী জীবেরই বিশেষ গ্রাছু- 
াব। এই স্তরে যখন বানর পাওয়া যায়, তখন অনুমান হয় যে অন্তত আদি- 
স্ুরেই বানরের পূর্বপুরুষের অভিব্যক্তি হইয়াছিল, এবং তাহা হইতে এক রেখ! 
বানর প্রভৃতির দিকে গেল, অপর রেখা মানবের ভঅভিবাক্তির দিকে গেল। 
উত্তরাঁথও শীতগ্রদান হইতে থাকিলেও ইহার পরবর্তী স্তর পর্যাস্ত জীবগণের 
স্থমেক খণ্ডে যাইবার কোন বাঁধ! ছিল না--তখনও বরফে তাহ! আচ্ছন্ন হয় 
নাই। শেষ স্তরে বুহৎকায় এরাবত প্রভৃতির অন্তিহ্থ বিলুপ্ত হয়। এই 
সুরের শেষভাগে উত্তরাংশ শীতল হইতে লাগিল ও পর স্তরে তুষারে আবৃন্ 
হইয়। গেল। আমরা এই তুষারাবরণ কাল অবধি বাম্নাবিভাবের পূর্ব 
প্যস্ত পরবর্তী নৃসিংহযুগ ধরিলীম। নৃপিংহযুগের মহিত মানবের অভিব্যক্তির 
বিশেষ সম্বন্ধ আছে, এই কারণে তাহার বিষয় যথাস্থানে ঝলিব। নৃসি"হ 
ষুগের পূর্ববর্তী কাল পর্ধান্ত প্রকৃত পক্ষে মানুষের বিশেষ সম্পক ছিল না, 
স্থতরাং অন্যান্য গ্রাণীগণের মধো একটা তীব্রতম জীবনসংগ্রাম ও তাহাদিগের 
বুদ্ধির পক্ষে কঠোরতম বাধা পড়ে নাই। তাহারা আপনাপন ক্ষেত্রে বথেষ্ট 
বুদ্ধি পাইয়া যথানিয়মে অভিব্যঞ্ির নিয়মীধীন হইতে লাগিল। ধরিতে 
গেলে মানুষের ন্যায় ছিংআরক জীব দ্বিতীয় নাই। মানুষ নিজের স্থখের জন্য 
অপ্রয়োজনে শত শত প্রাণী বব করিতে উদ্যত হয়, কিন্তু অপরাপর প্রাণী 
আত্মরক্ষা প্রভৃতি প্রয়োজনে পড়িয়া সংগ্রথমে উদ্যত হয়। মানুষু শত্রপক্ষকে 
জব করিবার জন্ত হয়তে! শত শত নদী জলাশয় বিষাক্ত করিয়! রাশি রাশি 
প্রাণীর বধের কারণ হইতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিল না, এরূপ “গ্রাম উজাড়” 
পূর্বক বধসাধনে একমাত্র মাস্থুষেই অগ্রণর হয়। মাথার টুপিতে পালক 
দিলে ভাল দেখার মনে করিয়! ক নিরীহ পক্ষীর হচ্াা হছইতেছে। 





টা ২৫শ চিত্র। 


বক্রদন্ত হস্তীর মস্তক | 
আআ: বাঃ পৃঃ ৮১ 





২৬শ চিত্র। 
চতুদিস্ত শরাবত। 


অঃ বাঃ পৃঃ ৮২। 





২৭শ চিত্র। 


তুয়াতারা--$ আরুতি)। 
অং বা; পু2৮৩। 


ভূপৃষ্ঠে প্রাণগরসার । . ৮৩ 


পাশত্য পঙ্ডিতেরা যে ভূতন্ব অবলম্বনে প্রাণপ্রসার ও জীবের অভিব্যক্তি 
সমর্থন করিয়া থাকেন, তাহা দেখিয়া আসিলাম। এইবারে আমাদের 
খ্ষিরাও যে অভিবাক্কিবাদে নিতান্ত অন্ত ছিলেন ন! তাহাই ছুটচারি কথায় 
প্রদর্শন করিব! খধষির! ত্রহ্গবিদাাকে রূপকর্সনা দ্বারা আচ্ছন্ন রাখিয়াছেন 
তাহা সাহারা নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। সেইরূপ আমরা! দেখিতেছি থে 
তাহার! তাহাদের অবতার কল্পনার ভিতরেও ভূত ঢাকিয় রাখিয়াছেন। 
তাহার! বর্তমান কলের, প্রথম অবতার করিলেন মৎসা। মস্তাবতারের 
পৌরাণিক কথা হইতে আমরা অন্থ্মান করি যে তখন দাক্ষিণাত্য জাগ্রত 
ছিল এবং ক্ষুদ্র হইতে অতি ধৃহৎ মতস্তের ক্রমশ আবির্ভাব হইয়াছিল। 
হিমালয়ও ধোধ হয় তখন মস্তক উত্তোপন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল । 
দ্বিতীয় অবতার হুইল কুর্ম। কুমণবভার কথা হতে অনুমিত ভন্ব যে কৃমধুগে 
উত্তরাথণ্ড ব| মেরুমন্সিহিত প্রদেশ লাগরগর্ভে একবার প্রবেশ, করিয়াছিল 
এবং তৃগর্ভের অতি প্রকাণ্ড আলোড়ন ও অগ্পাৎপাঁত ঘষ্টয়াছিল। মেই 
অগ্নচংপাতের ফলে নি স্থানের উন্নতি ও অবনতি ঘটিয়া উন্নত ভূমিতে 
ধরাবত, ঘোড়া, গোরু প্রভৃতি জন্মাইধার অবসর হইয়াছিল। বেধ হয় 
দাক্ষিণাত্যে কৃমযুগের স্তরে এই সকলের কঙ্কাল পাওয়া! গিয়াছিল। বুর্ধ- 
গণের জীবনদংগ্রামে শত্রু শহ্গক ও মৎসা অবস্থাবৈগুণো ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। 
এই যুগে নীলক্ঠ নামক তিতার ( (ভ্রিনয়ন) কোন সরীস্পের আবির্ভাব 
হইয়াছিল, সম্ভবত দেই সরীম্কপের প্রধান থাদ্য বিষাক্ত বামু। আজও 
নিউজীলণ্ডে ত্রিনয়ন এক প্রকার সরীক্ছপ পাওয়া যায়, তথাকার অধীবাসীদের 
ভাষায় তাহাকে “তুয়াতারা” (1084 ) বলে। হয়গ্রীব মৎস্য এবং সিংহি- 
কানন্দন অথবা সিংহাকৃতি রাহ নামক একজাতীয় শঙ্বৃক সম্ভবত বাঁচিয়া 
গিয়াছিল। বরাহাঁবতার কগ! হইতে উপলদ্ধি হয় যে বরাহ্যুগের পূর্বে 
পৃথিবীর অনেধটা সাগীরপ্লাবিত ছিপ । অতি ক্ষুপ্রকায় বরাহ কোন জীবের 
উৎপত্তি হইপ্! ক্রমশ অতি বুহৎকায় আদিবরাঁছের অভিবাক্তি ঘটিয়াছিল। 
বরাহঘুগের জীবগণের সহিত তাহাদের শত্র সরীক্প দৈতাগণের জীবনসংগ্রামে 
দৈত্যগণই পরাস্ত হইল--এক শ্রেণীর সরীস্থপ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। বল! 
বাহুল্য যে বরাহযুগে বরাহব্শের 'অতিমাত্র বুদ্ধি হইয়! পৃথিবী ভরিয়া গিলা- 
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ছিল, অশেদে 'কাঁণিকাপুরাণের মত সত্য হুইলে' অগ্টপদ শলভ তাহাদিগকে 
স্বীয় খাদারূপে গ্রহণ করিয়া তাহাদের বিনাশসাধন পূর্বক পৃথিবীকে 'মানবের 
আবাদের উপদক্ত করিয়া দিল। যে ষ্গেষে ভীব অবতার বণিয়া কথিত 
হইয়াছে, তংপুর্ধবন্তী যুগের প্রধান জীব তাহার জীবন্স"গ্রামে শক্রু বলিয়! 
সম্ভবত দৈত্া প্রন্ততি আখ্যা খাইয়াছিল। 
আমরা দেখিয়া আসিঙগাম যে কি প্রাচা খধি, কি পাশ্চাত্য ভূতন্ববিত, 
টা মতে যুগে যুগে প্রীণ গ্রসার,ও অভিব্যক্তি টিয়াছে। কিন্তু এই 
প্রাণপ্রসারের প্রণালী কি? প্রাণ প্রসার ঘটিল কিরূপে ?" পূর্বেই বলিয়াছি 
নে বরাহঘুগ পর্যন্ত আমেরুতিদুব খণ্ডে শ্রীক্ খতুবই রাজত্ব ছিল। ইহার 
সম্পূর্ প্রঘাণ প্রদর্শন এই ক্ষুদ্র প্রধন্ধের কলেবরে অসম্তব_তাহার জন্য ভূতন্ব 
বিষয়ক একটা পৃথক গ্রন্থ প্রকাশ আবগ্রক। মের পর্যন্ত জীবগণের যাতায়াত 
অবাধ ছিলল। যাতায়াত অবাধ ছিল বলি কেন, আমাদের বিশ্বাস সুমেক- 
পুতেই প্রথম ঘীবের উৎপন্তি এবং মানব পর্যান্ত সকল জীবেরই পূর্বপুরুষের 
গরথম উৎপত্তি মুমেকৃন্ে। প্রাকৃতিক নিরানদারে পৃথিবী খুরিঙে ঘুরিতে 
যখন ,মেকু প্রদেশে কিঞ্চিৎ ঢাঁপ। হইতে লাগিল, তখন স্ুমেরুবৃত্তই ঘে প্রথম 
জীবোতপন্তির উপঘুক্ত হইন্নাছিল তাহা সহছেই বুঝা বায় । কুদেকরুদেও 
জাবোংপত্তির সম্তাবন! ছিগ কিন্তু সম্তবত অন্য কোন কারণে দক্ষিণ 
ধিকটাই জপপূর্ণ থাকিস! উত্তবদিকের ন্যার প্রাণীর আবাস স্থানের তেমন 
উপমুক্ত হইতে পারে নাই। কুমেরুবন্তে যে তিমি মহলা পারা মায়, 
তাহার মস্তকই সার সম্ভবত উপসুক্ত সময়ে সমের হইতে কুমেরতে গির। 
[তিমি মত্পা অনাহারে সুক্মদেহ ও স্থুপমস্তক আকার লাভ করিয়াছে। 
আমাদেরও শানে দক্ষিণ দিকটাকে ঘৃত্ার দিক বলিয়া উলিখিত' হইয়াছে । 
আমাদের প্রবাঁদেও তাহাই চলিয়া আদিয়াছে। আমার. এই উপপত্তি স্বীক'র 
কবিলে অনেক আ'পাতবিসদূশ ঘটনার মধো সীষঞ্তদা পাওয়া যায়। 
আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্য প্রাণী বৈসাতৃশা অতাস্ত অপিক কেন? 
উভয় মহাদেশের উচ্চশ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে প্রভেদ অত্রান্ত গভীর--উভদ্ 
দেখেব চতুহস্ত বানর জাতির মধ্যে একটা শ্রেণও অগ্যোন্তসাধারণ নাই । 
আ[ফ্রিকাতে ছুছুন্দরী ও তৎপরিবারের শজার গ্রভৃতি কীটভুক্‌ প্রাণী পাওয়। 
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দায়, দক্ষিণ আমেরিকায় তাহ। পাওয়া যায় না। আবার দক্ষণ আমেরিকান 
বিল (08119 ) প্রন্ৃতি অদস্থক প্রানী পাওয়া যায়, আফ্রিকায় তাহ! 
পাওয়! মায় না। উভয় দেশে পক্ষীজাতির মধোও কোন মাধারণ শ্রেণী 
দেখা যার না। উভন্ধ দেশেই কয়েকবিধ অন্তর্ভ(ত (11015611095 ) পক্ষীর 
নানা শ্রেশী ও বদ অঠিবাক্ত হইয়াছে । এই সকল ঘটনা হইতে বুঝিতে 
পারি যে উভয়দশ দাগরগভ হইতে জাশ্র্ হুয়া অবধি মীগরবাবহিত ছিল, 
সংলগ্ন ছিল না। আরও অনুমান ক্র যে কুমণ্ুগে সরীস্থপ স্তরে অথন! 
তৎপূর্বে মরীস্কণ ঘকল সাগর ভেদ করিয়া উভয় দেশে যাতায়াত করিত, 
কিন্তু তদিবাক্ত স্থলজ জীবডস্ত,মকলের যাতাগাত বন্ধ হইয়া গেল। অব! 
আমাদের বিশ্বাস যে সুমেরুধুন্তে কুর্মাতিধের সরীস্থপ সকল উৎপর হুইয়! 
কতকগুলি দক্ষিণ অ'মেরপার গিয়া বসশি পূর্বক এক প্রকারে অভিব্যক্ত 
হইল, কতকগুলি মাঞিকার উপস্থিত হইগা বিভিন্ন প্রকারে অভিব্যক্ত হইল। 
সন্তবহ আমেরিকা অঞ্চলের সুমেরুনুত্তে বয়িল জন্মগ্রহণ করিয়া" দক্ষিণ আমে 
রিকাম্স বিশ্রাম স্ান লা করিয়া এব" ইউরাশীষ' অঞ্চলের সুমেরুবুত্তে শঙ্গারু 
পতি গল্মগ্রহণ করিন। ঞ্লাশিঘা, আক্রিক1 প্রতি প্রাচ্য মহাদেশে ,বিশ্বৃত 
হই! অভিবাক্তির সহারতা করিয়াছিল। উত্তরে ক্রমেই শীত পড়িতেছিল, 
ইহ] ও অন্যান্ত কারণে অনুমান হয় ঘে উত্তর হইতে জীবজন্ত নীচে নামিযাছিল, 
কিন্ত নীচেকাঁর জীবভস্তর উপরে যাইবার বিশেষ কোন প্রমাণ বা পরিচস় 
পাই না। আবার উত্তর আমেরিকার আমরা স্ন্গ (55007), গণ্ডকোধী 
(1১0500৩0 ) ইন্দুর এবং টর্কী (18716) পাই, আশিয়ায় পাই না এবং 
আশিয়ার ৪ ছোট শুকর, শজারু, মাছিধর। পাধী (15070) এবং ময়ুব জাতি 
আমেরিকায় পাই না। ইঠ[| হইতেও বুঝিতেছি যে হুমেরবৃন্ত দিয়! যাতাক়্াত 
ধন না, নচেং উভয় দেশেই এই সকণ জীব পরম্পরনাধারণ হুইত 
নঃসনেহ ।* আমাদের অনুমান দে স্বগ্ক গ্রভৃতি উত্তর আমেরিকার বিশেষ 
প্রাণীগণের পূর্বপুরুষ সেই অঞ্চলের হুমেরুবুন্ডে জন্মাই॥! উক্তদেশে উপযোগী 
আশ্রয় লান্ড করিয়াছিল এবং ছ্রোট শূকর প্রসূতি আখির বিশেষ জীব এই 
অঞ্চলের মুমেকবৃতে জন্মাইয়! আশিকাতেই বিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিপ। ঘে 
সকল বিশেষ বিশেষ জীবের উল্লেখ করিয়! আমিলাম, ইহারা এত ক্ষুদ্রকাগ 
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যে, দে অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করিত সেট অঞ্চলে লন্মুখে বিচারণভূমি প্রাপ্ত হইয়া 
সন্মথে অগ্রনর হওয়াই তাহাদের পক্ষে সম্ভব, মপর কোন অঞ্চলে আহার 
অন্বেষণে যাওয়া ততটা সম্ভবপর নহে। 

আরও করেকটী ঘটন আমপিগের এই উপপত্তিকে যথেষ্ট সমর্থন করিবে । 
আমেরিকা ও ইউরানীয়, উভগ় মহাদেশেই একই সমন্ধে চতুরদস্ত ভ্ররাবতের 
আবির্ভাব দেখি; তন্মধ্যে ইউরাশীয় এরাবত হিমানীষুগের সঙ্গে ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হইয়! প্রকৃত হন্ীর জন্মাদান করিল, কিন্তু মামেরিকায়.উীরাবত ইউরাশীয় হইতে 
আরও ছু'এক স্তর বীচিমা থাকিয়া একেবারেই বিলুপ্ু ভইল। ইহাতে বোধ 
হয় আমেরিক1 উরাঁবতের উপযুক্ত হয় নাই, কিন্তু স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে 
স্থমেরুবৃত্ত হঈতে উভয় দেশেই ইঞ্ছাদের আমদানী হইয়াছিগ্ল। টেপার পঞ্ত 
পাওয়া যাঁয় মালয় দ্বীপপুঞ্জে এবং আমেরিকায়। দক্ষিণ আশিয়া হইতে 
সুমেরু ঘুরিয়া দক্ষিণ আমেরিকায় পৌচাঁন কল্পনা করিবার অপেক্ষা সুমেরু- 
বৃত্তে টেপারের জন্ম লাঁভ এবং তথা হইতে ঈউরাত্রীয় ও আঁমেরিক1, দুইদিকে 
বিস্তৃতি অনুমান কর! কি সহজ ও সঙ্গত নচে? একদিকে স্থুপভ্য মনের 
তাড়নাপ্ন টেপার স্ুমাত্র! গ্রভৃতি মালয় দ্বীপে তাড়িত হইল এবং অপরদিকে 
দক্ষিণ আমেরিকায় তাড়িত হইয়! টেপার মন্ুবাবিরল প্রদেশে বাস করিতে 
লাগিল। আশিয়ায় উদ্টী এবং আমেরিকায় লামাঁজাঁতি সন্বন্ধেও আমাদের 
একই কথা, কেবগ উষ্ মরুভূমির উপযুক্ত হইয়া অভিব্যক্ত হইল এব, লাম! 
পর্বতারোহণের উপযৃক্ত হইয়া অভিবাক্ত হঈল। গরু, ঘোটক, ভল্ল,ক 
প্রভৃতি অপরাপর জীনসন্বদন্ধেও উ একই বক্তব্য । স্ুমেক বৃত্তের নিয়ে যে 
আমদানী বাতীত মআঁপনাপনি ভ্জীবের অভিব্যক্তি ঘটে নাই, তাহার প্রমাণ 
ধ্রতিহাসিক কালে প্রাণপ্রসারের দৃষ্টান্ত্রেই দিয়া রাখিয়াছি। আন্ত্রেলিয়া ও 
নিউজীলগ্ডে শুকর, খরগোস প্রভৃতি জীব জাহাজ প্রভৃতির সাহায্যে আনীত 
হুইয়। অতি অল্প দিনেই বাড়িয়া উঠিয়াছে; দক্ষিণ আমেরিকায় ঘোটক ও 
বলদ এবং উত্তর আমেরিকায় চড়,ই আমদানী হইয়া অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
ধন এই দকল দেশ বথাযখোক্ত প্রাণীগণের উপধুক্ত দেখা যাইতেছে, তখন 
এই সকল জীব ইত্তিপূর্কে কেন সেখানে অভিবাক্ত হয় নাই 1 কারণ স্পষ্ট যে 
তাহারা ইতিপূর্বে তথা পৌছিতে পারে নাই। হিমানীযুগের পূর্ব পধান্ত 


পৃষ্ঠে প্রাণপ্রমার ৮৭ 


স্বমেরুবৃত্ত থে জীবের প্রধান উৎপত্তি স্থান ছিল, সেই উপপত্তি উপরোক্ত 
দৃষ্টান্ত হইতে এক প্রকার সিদ্ধান্তকল্প হইয়াছে দেখিতেছি। এই সিদ্ধান্ত 
অবলম্বন করিলে আফিকা ও আমেরিকা-সংযোগ্জক এক মহান্‌ ভূমিখণ্ডের 
কল্পনা! করিবার কোনই প্রয়োজন হইবে না। 

বুহৎকায় প্রাণীগণের প্রসারপ্রণালা ঝলিল[ম, কিন্তু উদ্ভিদ বীজ গ্রড়তি 
ক্ষুদ্রকায় প্রাণীদিগেরও সুন্দর প্রসারপ্রণাণী আছে-উপায়সমূহের মধ্যে 
বায়ু প্রধান । যে বায়ু প্রভঞ্জনরূপে লৌহশৃঙ্খল ভগ্ন করে, সেই বায়ু যে উদ্ভিদ 
বীব্ঘ সকল উড়াইজ্জ। দেশ হইতে দেশাত্তরে লইয়া যাইতে সক্ষম তাহা বল। 
বাহুল্য । এমনও হয় যে একস্থীনের উদ্ভিদবীজ অপর স্থানে বাধুচালিত হুইয়। 
স্বয়ং রোপিত হইল, আবার সেই সকল উদ্ভিদের বীজ সময়ক্রমে বাযুচালিত 
হইয়া আরও দূরে নীত হইল। এইরূপে নুমেরবৃত্ত হইতে যে জাবা দ্বীপে 
উদ্ভিদবীঞজ নীত হইয়া সজ্জাতীয় বৃক্ষের উৎপাদন করিতে সক্ষম তাহ! কিছু 
আশ্র্য্য নহে। ওয়ালেম সাংঘাই নগরের এইরূপ একটা ঘটনার উল্লেখ করিয়া 
ছেন। জীবজস্কর পদলংলগ্ন মৃদ্ভিকাবলম্বনেও অনেক উত্ভিদবীজ স্থানাস্তরিত 
হয়» বায়ুর কার্ষে৷র একটা দৃষ্টান্ত দিই। বাধুর বেগ ঘণ্টায় ১২* মাইল 
পর্য্যন্ত হইতে দেখ গিয়াছে, এ অবস্থায় সর্ষপবীজের ন্যায় ক্ষুত্ব বীজ সকল যে 
১২ ঘণ্টাব্যাপী এক ঝড়ে ১*** মাইলের অধিক উড়িয়া যাইতে পারে বল! 
বাহুলা। কীটপতঙ্গও এইরূপে দেশদেশান্তরে অনায়াসে নীত হইতে পারে। 
দেখা গিয়াছে বাযুবলে ১৮ হাজার ফুট উচ্চে কীট পতঙ্গ উন্নীত হইয়াছে-_ 
অত উচ্চে কোন প্রভঞ্জন বায়ুর মুখে পড়িলে হাজার হাজার মাইল উড়িয়া 
গিয়া কি পৃথিবীর চারিদিকে ছড়াইয়। পড়িতে পারে না? ইহা ব্যতীত 
নৌকাতে নদী প্রবাহিত বৃক্ষমমূছে ডিম্বাকারেও কাট পতঙ্গ স্থানান্তরিত হয় 
যত নিম স্তরের জীব, তত অধিক শাবক প্রসব করে। কাটাদির উৎপাদিকা- 
শক্তি এত বেশী যে সহস্র বৎসরে একবার করেকটা কীট একস্থানে গিয়া 
পড়িলেই তাহ অচিরে পূর্ণ হইবার ভাবন। থাকে না। 

এই অধ্যায়ে দেখিলাম যে তৃগর্ভের আলোড়নের ফলে মূলত পৃথিবীর) 
আকার পরিবর্তনের সঙ্গে প্রাণ প্রসার ও জীবের অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে এবং 


সেই প্রাণপ্রসারের প্রণালী কি। এই প্রাণগ্রসার আলোচন! কালে একটা! 


৬৮ অ'ভব্যক্তিবাঁদ। 


বিশেষ বিষ লক্্য হয় এইযে প্রত্যেক শ্তরের প্রামী সহসা খুবই বৃদ্ধি প্রাপ্ন 
হুইয়! জীবনসংগ্রামের ফলে প্রায়ই পরবর্তী স্তরে হয় একেবারেই বিলুপ্ হ্ইয়। 
যায় অথব1 অধিকতর আবর্তিত-মস্তি্ষ ও অভিব্যক্ত হইলেও আকারে প্রকারে 
ক্ষু্র হইয়া গড়ে। শশ্বকের কালে প্রকাঁওকায় শঘ্বক রাজত্ব করিত, মতস্ত 
তাহাকে পরাস্ত করিয়া পর্যায়ক্রমে উপযোগী প্রকাগুদেহ ধারণ করিল; 
মন্ল্তকে পরাস্ত করিয়া অভৃভপূ্ঘব বৃহৎকায় কৃমগণের আবির্জাব; কুমে 
পরাজয়ে বরাহ ও উরাবগণের রাঙগত্ব। যেসকল শস্বক, কুম? মহন্ত প্রভূত 
আত্মরক্ষা করিয়৷ উদ্বৃত্ত রহিল, তাহাদের দেহর্গঠন ভাহাদের পুববপুরুষ 
আপেক্ষা অনেকাংশে উঠত দৃষ্ট হয়। এই সুকল দেখিয়া আর এক বন্দিতে 
পারি--“আশ্চর্য্যবৎ পশ্ততি: কশ্চিদেন আশ্চর্যযবৎ বদতি ততৈব চান” কেহ 
বা আশ্চর্য্য হইয়। ভগবানের মাহমা দন করেন, কেহ বাতাহার মহিনা 
আশ্চর্যযভাবে বাক্ত করেন। 


ইঞ্জি পী/ক্ষিঠীন্দ্রন।থ ঠাকুর বিরচিত কিনবে কথ।য় 
ভূপৃষ্ঠে প্রাণপ্রসার মূলক সপ্তম কখ। সমাপ্ত। 





অধ্টম কথা-_মানব শরীরের অভিব্যক্তি। 





এতন্ত প্রশাননে গাগি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে ভিষ্ঠত:1 এই অক্ষর পুরু- 
ষের প্রশাসনে হে গার্গি ছ্যলোক ও ভূলোক বিধৃত হইয়! স্থিতি করিতেছে । 
“আমাদের পদতলে যে এই ভূলোক এবং মন্তকের উপরে যে ছালোক, সকলই 
সেই মঙ্গল স্বরূপ বিশ্বপাতার প্রশাসনে নিয়ত স্থিতি করিতেছে । তাহাদের 
এক কণামা্ও তাহার নিয়মের ্হিভূত হইতে পারে ন11” যাহার আদেশে 
চন্ত্র সুধ্য গ্রহনক্ষত্রের পরিভ্রমণ নিয়মিত: হইতেছে, ধাহার আদেশে এখনও 
এই আকাশে নিত্য নব নব গ্রহনক্ষত্রের স্থষ্টিস্থিতি প্রলয় সাধিত হইতেছে, 
তাহারই আদেশে জীবনপংগ্রামও এই পৃথিবীতে নিয়মিত হইতেছে । 

পূর্বব অধ্যায় পথ্যাস্ত দেখিয়া! আমিয়াছি যে জুবাদি হইতে বরাহ প্রভৃতি 
উচ্চতর জীবের অভিব্যক্তি আদতেই অসন্ভব নহে, প্রতৃত্য সম্ভব । অঙি- 
বাক্কিবাদের এতদূর প্যর্তজ আজকাল বড় বেশী আপন্তি উপিত হয় না। 
বানরজাতায় কোন শিক্লতর জীব হইতে মানবের অভিব্যক্তির কথা উঠাইলেই 
ঘত আপত্তি আসিনা পড়ে । আসল কথ! এই যে, যে মানব খিশ্বরক্ষাণ্ডের 
কথা আপনার আয়ন্ত করিতেছে, আত্ম(তে অন্তরাস্্ার আসন সংরচিত করি- 
তেছে ; প্রকৃতির নূন নৃতন শক্তিকে ঘে মানব বুদ্ধিবলে আনিকার করিয়া 
স্বকাধা সাধনে নিরত করিতেছে, সেই মানবের পূর্বপুরুষ যে বানরজাতীর . 
কোন নরকপি, একটা পশ্ড, একথা! শুনিতে ও বিশ্বাস করিতে লোকের ভাল 
লাগে না। জীবনসংগ্রামের ফল এমনি আশ্যধ্য বে অনেক স্ুলে প্রত্যক্ষ 
দেঁধিলেও বিশ্বাস করিতে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে সাহস হয় না। উত্তর 
আমেরিকায় ষে জাবননংগ্রামে পরাজিত হুয়া তথাকার আদিম অশ্িবাসীগণ 
একপ্রকার বিলুপ্ব হইয়া! গেল, অতি বিস্তৃত একটা মানবজাতির অস্তিত্বই গেল, 
একথ| সহজে “কি বিশ্বাস হয় বিশ্বাস না করিলে নিরুপায় বলিয়াই করিতে 
হ্য়। 

নিক্পতর জীব হইছে মানবের অভিব্যক্কির অসস্ঠাবপীয়তা যে কোথায় 


১ 


৯৩ অভিব্যক্ভিবাদ। 


তাগাহো কিছুই বুঝিতে পারি না, বরগ সন্তাবনাই প্রভিপদে দেখিতে পাই ; 
আস্কা, বুদ্ধি বা ভাব! এরভূতি মানুষের যে মকুল বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ 
বলিয়া বিবেচিত হয়, সেগুলি ছাড়িয়া দিয়া কেবলমাজ শরীরের তুলনা করিলে 
মান্ধষ ও গরিলা প্রভৃতি নিয়তর নরকপিগণের এবং সেই নরকপিগণের ও 
পানর প্রভৃতির এবং বাঁনর ৪ ৮তষ্পদ জন্তর মধো এমন কি কিছু বিশে 
তবদাড& ভষ্ট হয়,বোধ হয় তো না। ঘেটুকু বৈসাদশ্ঠা দেখা যায়, দেইটুকুই 
“তা অভিবাক্তির সপক্ষে সাঙ্ষা দেয়। গিংহেরও মক আছে, খানুরেরও 
মস্তক আছে, গরিলারও মস্তক আছে, আধার মা£ুষেরও মস্তক আছে; 
পেহনূপ সকলেরই হাত আছে, পা জাছে, উদর আছে ইতার। মোটের 
উপর বগা মায় দে মন্ঘম্যও অগ্যাঙ্থ জীবজন্তুদিগের সহিত সাধারণ-র্থা 
শরীরে বিশিষ্ট একপ্রকার জীব মাত্র। এই মনুষ্য অস্ঠাঙ্স জীপের মস্তক 
আছে বটে কি তাহাদের করোটীতে বিল্তর গ্রভেদ আছে । মনু গীবেকই 
করোটা সর্ধাপেক্ষ। বুখৎ ও তদ্নরূপ মগ্তিধ-পরিপু্; গরিপার শদপেক্ষা কত 
বাণয়ের আরও ক্ষুদ্র, সিংহের আরও ছোট। এই করা জাবের বিষ আদি 
কবল দৃষ্টান্ত হিসাবে বপিরা আমিলাম। মন্তবেধ সায় এই সকল জীবের 
হস্তপদাদি থাকিপেও উহাদের মধ্যে গ্রভেদ দেখা খাযয। গরিলার হাত মান্তানের 
(য়ে ল্বা, আম্বলগ্ডলো বড় বড়; বানবের হাত প্রায় তদনুকপ, অন্ন বিহ্রিম 
কস্ব গিংহ গ্রঞ্ততি চতুষ্পদ জঙ্তদের হাত আর হস্তনামের যোগা নহে, মম, 
রূপে প্র নামেরই উপযক্ন এবং ভুদনুকপই গঠিত । অপর কোন গুহ হইতে 
উন্নততর মাণব আপিলে যখন দেখিতে পান যে মতস্তেও কীটপতঙ্গ মুখ দিয় 
আহার করে, সরীম্প, কম প্রতিও মুখ দিয়া আহার করে, এবং বরাহ 
প্রভৃতি মনুষ্য পধ্যন্ত মকলেই মুখ দিয় আহার করে, সকলেরই মধ্যে অন্তান্ত 
অঙ্গ ও তাহাদের কার্যোর একটা সাতৃপ্ত ও শৃঙ্ঘল। আছে, তখন মনুষ্য খে 
পাথবীস্থ জীবমমূহের একটা শ্রেণীমাত্র, নিংসন্দেক্. এইদ্ধপ খারণা হইবে। 
করোটা প্রভৃতি বিষয়ক প্রভেদের বিষন্ন বলিলাম, আমাঁনব ভীবগণের 
মন্তিফেও সাদ্ষ্ঠ ও গ্রভেদ দেখা যায়। মৃ্তিদু, জিনিঘটা ঘকল জীবের 
$ সুনান, তবে পরিমাণে.ও আবপ্তন-রেখায়. প্রতেদ দেখা যায়। মানুষেরই 
বি সর্ধাপেক্ষ। বেশী এবং নিষ্জ হইতে নিয়তর জীবে পরিমাণ ক্রমানমাবে 





২৯শ চিত্র। 
নিগ্রো করোটা পার ও সন্যুখ দৃশ্ত-_; $ আকুতি)। 
জং বাঃ পৃঃ ৯১। 
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ফম হা থাকে । আরও দেখা গিয়াছে যে জন্তদের মন্তিষ্বে কতকগুলি 
ভণাজের মত রেখ! পড়ে এবং পরীক্ষা! দ্বারা স্থির হইয়াছে যে সেগুলি বুদ্ধির 
পরিচায়ক--নে জন্ক যত বুদ্ধিমান, তাহার মন্তিক্ষের আবর্তনরেখ। তত অধিক 
ও জটিপ। মন্তুষোধ মশ্টিষ্কের আবর্তনরেখা, কি পরিমাণে, কি জটিগতায়, 
সব্বাপেক্ষা অধিক । দেখ! গিয়াছে দে এই .বিষগ় পধ্যায়ক্রমে ওরাংউটাং 
প্রভাতি নরকপি, বানরজাতি, লিংছাদি চতুষ্পদ প্রভৃতি জীবের মস্তি 
ক্রমশ হীন স্তুইয়া থাকে । এইরূপু মানব ও নিত আীবমসূহ্র গ্রাত্যক্ষ 
অঞ্গপ্রতাঙ্গের বস্তগত ধীর এবং পরিমাণ ও জটিণতায় প্রতেদই নিয়তর 
জীর হইন্তে মানবের অতিবযক্রি মতা বলিয়া নিতাস্তই প্রতিপন্ন করিতেছে। 
একট। নিগ্রোর মুখ এক জন ইউরোপায়ের মুখ হইতে মম্পথ হিন্ন হইণেও 
নিখ্রোকে মধ্য বলিতে কুষ্টত হই না, কারণ উহাদের মধো বৈসাধৃশ্ত অপেক্ষা 
আপাতত সাদগ্ের ভাগই অধিক দেখা যায়। এই কারণে যদি কেহ প্রমাণ 
করিতে বসেন গে নিগ্রো হইতে ইউরোগায়ের উতপঞ্তি হইছে, তাহাতে 
সম্ভবত আমর! বেশী আশ্চণ্য হইব না। কিন্তু'ঘদি কেহ আফ্রিকার নেগ্রিল 
(৩0119) এবং মাল্শয় দ্বীপের নিগ্রোবট (ি৬রা7009) দেখেন, তিনি 
নিশ্চয়ই বানর হৃইতে মানবের অভিবাঞ্চিতে কিছুমাত্র আন্চধ্য হইবেন না 


ই 


--উভয়ের মধ্যে এত সাদৃশ্য । 
তাক্ষ দু দেখিয়া নিয্তর জীব হইতে মানবের অভিব্যক্তি স্বীকার 


কর। নিতান্ত কঠিন কার্য নহে, কিন্তু তাহ! বিশেষ বলবান প্রমাণন্মরূপে গৃহীত 
না হওয়াই সম্তব-এরূপ অনুমিত হইতে পারে মে দৈবক্রমে মনুষ্য অন্ঠান্য 
জীবদ্িগের সহিত 'মাংশিক সাদৃশা লাভ করিয়াছে। কিন্তু পরোঞ্ষ সাদৃশা 
দেখিলে মে কথ! বণিবার অবসর থাকিবে না। পরোক্ষ াদৃশ্যের মকলগুলি 
পচরাচর প্রত্যক্ষ হয় না, সময় বিশেষে ও অবস্থা বিশেষে প্রত্যক্ষ হইয়! থাকে। 
খিহতাঙ্গের (00911006107 01৫47৯) বিষয় আলোচন! করিলে এই পরোক্ষ 
সাদশ্তের মন্ম সুন্দর উপল হইবে। আমরা পূর্বে দৌণয়া আসিয়াছি থে 
আমাদের অনেক অঙ্গ অব্যবহার প্রযুক্ত অবর্থণ্যাবস্থায় পরিণত হইয়া থাকে । 
ইহ! দৈনিক প্রতাক্ষ ঘটনা । ব্যায়।মের অভাবে পেশী বলিষ্ঠ হয় না, অকর্মা্ণা 
হইয়া বার! ইহা স্কেল! গ্রহাক্গ করিগ্কাছে 9 অভিঙাক্িনাধীগণ এই তবের 
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বিস্তৃতি করিয়া বলেন যে ব্যবহারের অভাবে অঙ্গ সকল অকর্মণা হইতে হইতে 
বিহ্ত (70017161127) অবস্থায়ও পরিণত হইতে পারে। অবশ্ত এই অবস্থা 
সম্ভবত এক পুরুষে হয় না, কিন্তু যুগধুগাস্তর ধরিয়া! পুরুষানুক্রমে অব্যবহার 
| ঘটলে অবাবহৃত অঙ্গের বিহতি (0626767807) ঘটিতে পারে। গৃহপালিত 
। পঞ্তপক্ষীর মধ্যে এই বিষয়ের দ্মনেক পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে এবং বর্তমানে 
ইহা একপ্রকার সিদ্ধান্ত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে । এখন, সম্মুখের দিকে চাহিয়া 
যেমন বলিতে পারি থে ব্যবহারের অভাবে অঙ্গের বিহতিলাভ ,ঘটে, সেইরূপ 
বিহভাঙ্গ দৃষ্টিগোচর হইলে পশ্চাতের দিকে চাহিয়া বলিতে পারি যে সেই 
অঙ্গের পুরুবান্থুক্রমে অব্যবহার ঘটিয়াছে। আর অভিব্যক্তিবাদীগণ বলেনও 
বটে যে একপ বিহ্তাবস্থার পরিণতি বাতীত জীবশরীরে অকন্মণ্য নানা অঙ্গের 
অস্তিত্বের অন্ত কোন কৈফিয়ৎ দেওয়! একপ্রকার অসম্ভব। ছুই একটা 
দৃষ্টান্ত অভিব্যক্তিবাদের আপত্তিখণুনে প্রদর্শন করিয়াছি। আরও কয়েকটা 
দিবার ইচ্ছা! আছে। এমন অনেক জাতীয় বিহগ আছে, যাহাদের এক 
শ্রেণীর ডানা বিহতাকার ধারণ করিয়াছে, অপর শ্রেণীর ডান! সুব্যক্ত 
রহিয়াছে ; এই অবস্থায় অনুমান অসঙ্গত হইবে না'ষে প্রথম শ্রেণী যে কোন 
কারণে হউক, বংশানুক্রমে ডানার ব্যবহার করিবার অবসর পায় নাই। 
ঘোড়ার ক্ষুরে বিহতাকার তিনটা অঙ্গুলির চিহ্ব আছে; অনুমান হয় যে এই 
সকল অঙ্গুলি সময়ে ব্যবহৃত হইত, কিন্তু প্রয়োজনের অভাবে অব্যবহার্ধয 
হওয়াতে বিছুতি প্রাপ্ত হুইয়াছে। বর্তমানের শিরটাড়া বিশ্টিট মাছ আদিম- 
কালের উভচর মাছ হইতে অভিব্যক্ত বলিয়। অন্থমান হয়। সেই আদিম 
মাছে “পটকা” সর্বপ্রথম নিশ্বাস প্রশ্বাসের যন্স্বরূপে অভিবাক্ত হইয়াছিল। 
ক্রমে মাছগুলো যখন কান দিয়! নিশ্বাস প্রশ্বামের কাধ্য করিতে লাগিল, 
তখন পটকার আসল কাজ চলিয়া গেল। তাহার ফলে, বর্তমানে কোন 
কোন মাছে পটকা! একেবারেই নাই, সম্পূর্ণ বিলুষ্বু; কোন'কোন মাছে 
বিহুতি প্রভাবে মটরের স্তায় ক্ষুপ্রকায় পটক৷ দৃষ্ট হয় এবং অধিকাঁংশ মাছে উহ! 
সস্তরণের উপায়শ্বক্ূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। ফেলকল মাছের পটক1 নাই 
তাহারা যে সাতার দিতে ক পায় তাহ! নহে, পটকাঁবিশিষ্ট মাছের সঙ্গে 
সমান সম্ত্রণপটু। এই ঘটনা হইতে জীবতত্ববিং পণ্ডিতের অন্নমান করেন 
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যে পটকা মাছের সীতার দিবার অপরিহার্যয উপকরণ নহে, ইহা! মাছেক 
নিশ্বাসযন্ত্রের উদর্তনে ক্ষোথাও বা সন্তরণযস্ত্রের কার্ধ্য করিতেছে এবং কোথাও 
বা অব্যবহার বশতঃ বিহতাকার ধারণ করিয়াছে । 

মানবেরও শরীরে এইরূপ বিহতাঙ্গের চিত সকল পরিদৃষ্ট হয়। মাুষের, 
বিহত লাস্ুলের অস্থি আজও চর্মাবৃত দেখ যায় । কোন কোন স্থলে এই 
লাগুল স্কটত্ব লাত করিপ্না বাহির হইয়া পড়িতেও দেখা গিয়াছে । মানুষ 
যখন হস্তদ্বারা মশামাছি ভাড়াইতে সক্ষম হইল, তখন অবাবছার বশতঃ লাঙ্ুল 
বিহত হইয়া পড়িল। 'পুরুষন্ধাহষের স্তন বর্তমানে বিহ্তাকৃতি। আমি 
ভ্ুএকটী লৌকের স্তন স্কুটত্ব লাভ করিয়! ছুগ্ধনিঃসরণ করিতে দেখিয়াছি । 
উপরোক্ত ছুইটা ব্যতীত প্রাণতত্ববিৎ পণ্ডিতগণ মন্থয্যশরীরে ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক- 
গুলি বিহ্তাঙ্গের আবিষার করিয়াছেন। সেই অঙ্গগুলি নিয়জীবের শরীরে 
স্কটাকারে অবস্থিত দেখ! যায়। নিম্নজীবে পরিষ্ষুট এবং «মানবে বিহত 
অঙ্গের সংখা দিনে দিনে এত অধিক আবিষ্কৃত হইতেছে যে জীবতত্ববিদ্গণ 
আজ, কাল প্রায় এক বাক্যে স্বীকার করিয়! থাকেন যে সেগুলি নিয় প্রাণীর 
উত্তরাধিকা রস্ত্রে মানব*্প্রাপ্ত হইয়াছে। আর বাস্তধিক, কতকগুলি 
অনাবস্তক অকন্্ণা, এমন কি অনিষ্টকর অঙ্গ মনুয্ুশরীরে ঈশ্বর সহস। 
নিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছেন, এরূপ কল্পন! অপেক্ষা! নিয়তর জীবের পরিস্কট 
অঙ্গ সকল অব্যবহার বশতঃ মনুষ্যশরীরে বিহৃতাবন্থায় অনুবৃত্ত হইয়াছে এই 
দদ্ধান্তমূলক অল্জীান কি অধিকতর যুক্তিসঙ্গত নহে? সাপারণতঃ কয়েকটা 
স্থলবিশেষ ব্যতীত মানুষের গান্র রোম হীন, কিন্তু সর্বাঙ্গে রোমের একটী 
হুদ্দম আচ্ছাদন দৃষ্ট হয়। এই রোমাচ্ছাদন একটা বিহতাঙ্গের দৃষ্টান্ত । 
নিরীক্ষণ করিয়া দেখ! গিয়াছে যে সকল মানুষেরই বাহুর কি গ্রকোষ্ঠ, কি 
অপরাংশ সকল অংশেরই রোমের অভিযুধত৷ কণুইয়ের দিকে 7 বানর প্রভৃতি 
উন্নত জীব সকল বৃষ্টি হইতে মস্তক হম্তঘারা রক্ষা! করিবার কাঁলেও জলের 
অভিমুখতা। কণুইয়ের দিকে হয়। ইহা! হইতে পণ্ডিতের! অনুমান করেন যে 
মানবের পূর্বপুরুষ নি্ধতর জীব হইতে এই রোমাচ্ছাদন ও রোমের এইরূপ 
অভিমুখতা৷ নামিয়া' আসিয়াছে । ভাধিন বলেন যে যৌনোধর্বনেরই ফলে 
মানবশরীরে রোমের বিহতি ঘটিয়াছে। আমাদিগের মতে যৌনোদর্তনও 
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স্মীবনদংগ্রামেরই একটা অবাস্তর প্রণালী মাত্র। পঞ্টরা। পেশীবিশ্চষের বলে 
কান নাড়িতে পারে, মানুষের সেই পেশী বিহত হইয়াছে । এখন আমবা 
সচরাচর সেই পেশীর বলে ভ্রদ্ধয় নাড়িতে থারি। কানের বহির্ভাগও অনেক 
পণ্ডিতের মতে কোন অঙ্গের বিহতাকুতি, কারণ ইহাকে শ্রবণক্রিয়ার কোন, 
উপকারে আদিতে দেখা যায় না। মানুষের ১২টা করিয়া! পঞ্রাস্থি পরিস্ফ,ট 
আছে, ভ্রয়োদশতম পগ্তরাস্থি বিহ্তারুতি, বানরজাতির ১৩টী আছে। 

এইবারে যে ছুইটী অঙ্গের কথ! উ্লেখ করিব, তাহাতে মানবের নিম্নজীব 
হইতে অভিব্যক্তি হুচিত ন! হইয়া যায় না। আমাদের শরীরের ধমনীসমূহের 
মধ্যে মধ্যে একপ্রকার কপাটকল আছে,' সেগুলি আপনি উন্মুক্ত হয় ও 
আপনিই রুদ্ধ হয়া যায়। শরীরের দূষিত রক্ত এই কপাটকল ঠেলিয়া 
হৃদয়ের দিকে আসিতে পারে, কিন্তু শোধিত রক্ত তাহ পুনরুনুক্ত করিতে 
ন1 পারিয়া সর্“রীরে ছড়ায় পড়ে--কপাটকলের দ্বার হৃদয়ের অভিমুখে 
উন্মুক্ত হয়। চতুষ্পদ জঙ্তর্েরও ধমনীতে কপাটকল আছে। এখন, চতুষ্পদ 
জন্ততে এই কপাটকল সমকোণ খাড়। ধমনীতে পাওয়া যায়, সমতল ধমনীতে 
নছে; কিন্ত মানুষের সমতল ধমনীতেই কল দেধা যায়, সমকোণতমনীতে 
নহে। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে দ্বিপদ চতুষ্পদ সকল জীবের হাত ও 
পায়ের সমকোণ খাড়া ধমনীতেই কপাটকল অবস্থিত দেখ] যায়। সকল 
জীবেরই হাত ও প| নিশ্নমুখী এবং কাজেই হাত ও পায়ের ধমনী সকল জীবেই 
সমকোণভাবে অবস্থিত। এতত্বাতীত, দ্বিপদ ও চতুষ্পদ জবর বিভিন্নভাবে 
অবস্থিত ধমনীতে কপাটকলের অস্তিত্ব দেখিয়! স্পষ্ই অনুমান হয় যে, 
ধরাঁনিবন্ধচক্ষু চতুষ্পদ জীবের যে সকল ধমনী সমকোণ ছিল, সেই সকল ধমনী 
উন্নতৃষ্টি মানবের দরলাক্কতির অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে সমতল এবং সমতল 
ধমনী সমকোণ হইয়। পড়িল । বিশেষ অনিষ্টকর.ন। হওয়াতে পূর্বে চতৃষ্পণের 
সমকোণ ধমনীতে যে কল অবস্থিত-ছিল, এখন মানবের সমতল ধমনীতে তাহা 
হিয়া গেল; পূর্বে চতুপ্পদদের সমতল ধমনীতে কলের যে অভাব ছিল, 
বর্তমানে মানবের সমকোণ ধমণীতে কলের 'সেই অভাবই রহিয়া গেল। 
এই আশ্চর্য ঘটনা হইতে চতুষ্পদ জীব হইবে মানবের অভিব্যক্তি ব্যতীত 
অন্ত কোন সিদ্ধান্তমূলক অন্যান আদিতে পারে না বোধ হয়। 
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দ্বিতীয় আলোচ্য অঙ্গ মানবের তৃতীয় নয়ন_-ইছা একটা বিহার । মান- 
বের নাঁহউক, শিবের তৃতীয় নয়নের জ্যোতিতে মদনভন্ষ করাইয়া মহাকবি 
কালিদাস ইহাকে তারতের আবালবৃদ্ধবনিতার নিকটে পরিচিত করিয়া 
ধিয়াছেন। মান্থষের এবং করেকজাতীয় সমের জীবের মস্তিকের উপরে 
দুই চক্ষুর মধ্যস্থলে মটরের ন্যায় ক্ষুদ্রাকার জদবক্কৃতি একটা বন্ত অক্ষিশিরার 
সহিত সংলগ্ন আছে। এই বস্তুটীর বর্তমানে কোনই প্রয়োজন দেখ! যায় না। 
দাশনিকপ্রবর ডেকার্ট ইহাকে অন্ত*কোন প্রয়োজনে আসিতে না দেখিয় 
অবশেষে আত্মার স্ঠান বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । আমাদের যোগশান্ত্েও 
এই বিন্দৃক্তে নয়নদ্বয়ের গতি সি রাখিয়। ঈশ্বরে মনঃ সমাধান.করিধার উপদেশ 
আছে। ইহার কোন প্রয়োজনে আস! দুরে থাক্‌, সময়ে সময়ে ইহাতে জল- 
বৃদ্ধি বশত আব হইয়। মধ্যে মধ্যে ভুর্ভাগা রোগীর প্রাণসংশয়ও উপস্থিত করে। 
এরূপ অনিষ্টকর পদার্থের অস্থি আসিল কি প্রকারে? কাজেই অনুমান হয় 
ঘে এই ভূতীয় নয়ন শিষ্নন্তরের জীব হইতে উদ্দর্তন ফলে বিহতার্ীতিতে নামিয়! 
আসিয়াছে । পূর্ব অধ্যায়ে দেখিয়া আসিয়াছি'ঘে এখনও নিউজীলণ্ডে এক 
জাতীয় টিকটিকি রহিয়াঞ্ছ, তাহাদের নাম দেশীয় ভাষায় তুয়াভারা। সেই 
ত্রিতার টিকটিকির তৃতীয় নয়ন শৈশবে বিকশিত দেখ! যায়, ক্রমে তাহা! 
চর্মাচ্ছাদিত হুইয়া ষাঁয়। পূর্বে অনেক উভচর সরীস্থপের বে তৃতীয় নয়ন ছিল 
তাহাই দেখাইবার জন্ত একমাত্র এই ত্রিতার টিকটিকি অবশিষ্ট রাহিয়! গিয়াছে । 
নিয়স্তরের জীক্ঁহইতে যে মন্থবো ইহা আসিয়াছে, অনিষ্টকারিত| ও অপ্রন্ো- 
জন সব্বেও মানব শরীরে ইহার মাবির্ভাবই কি তাহার অনাতর গ্রমাণ নহে? 
আর একটা প্রমাণ এই যে পূর্ণবয়স্ক মন্থযা অপেক্ষা মন্থষ্যভ্রণে এই চঙ্ষু বৃহত্তর 
ৃষ্ট হয়। 
* পৃর্ধেই বলিয়। আসিয়াছি যে সময়ে সময়ে বিহতাঙ্গ শ্দ,টত| লাভ করিতে 
দষ্ট হয়। এ্রকৃতই গ্রাণতত্ববিৎ পগুতের! অ-পূর্বদৃষ্ট অঙ্গ প্রতাঙ্গের অথব! 
তৎসংলগ্ন চিত্রের অনিয়মিত আবির্ভাব এবং ভ্রণতত্ব অবগন্থনেই বিহতাঙ্গের 
তত্ব আবিষ্কার পূর্বক সিদ্ধান্তে পরিণত করিতে নমর্থ হইয়াছেন। ডার্বিন. 
গ্রমুখ মহাজনগণ উদ্ভিদ ও গৃহপালিত পঞ্ডপক্ষীর উপর পরীক্ষা করিয়া দেখি. 
কাছেন ষ বিহ্তাঙ্গের পূর্বান্কৃতি লাভ করিবার দিকে একট; প্রধণত! আছে। 
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ঘোড়ার উপর পরীক্ষ! করিয়া দেখা গিয়াছে যে মধো মধ্যে এক একট! শাবক 
পাত্রে জেরাদের ন্যান্ন ডোর! ডোরা জবাগ লইয়া 'অর্বিভূতি হ্য। কপোত- 
দিগের উপর পরীক্ষায় দেখ! গিয়াছে যে এক একট কপোতশাবক আদিম 
পাহাড়ীয় কপোতের অক্গগ্রত্যঙ্গ লইয়া বাহির হয়। অনেক পরীক্ষার পর 
স্থির হইয়াছে যে পিতা মাতা অপেক্ষা পিতামহ, বুদ্ধপ্রপিতামহ, আবার 
তাহার পিতামহ এইরূপ ধারাক্রমে বহু উদ্ধতন পূর্বপুরুষের ছায়া আদমিয়। 
পড়ে। মান্ষেরও যে লাঙ্গুল, স্তন, ত্রয্লোদশতষ পঞজরাস্থি গাত্রে ঘন ফেশা- 
চ্ছাদন, হন্তপদের ষষ্ঠ অঙ্গুলি প্রতৃতি অঙ্গের মধ্যে মধ্যে আবির্ভাব হয়, 
প্রাগতন্বিদ্গণ বলেন যে তাহা! এই সকলের মণ অভাৰ হইতে'আবিতূতি 
হইত্তে পারে না কোথাও না কোথাও সেই সকলের মূল ছিল, তবে এইক্ধপ 
প্রকাশ লাভ করিয়াছে । ইহা হইতে তাঁহার! সিদ্ধান্ত করেন যে এই সকল 
পূর্বপুরুষ হইতে অনুবৃত্তিক্রমে আসিয়াছে । তবে এই পূর্বপুরুষ কেবলমান্র 
মানুষ ধরিলে 'চাঁলিৰে না-_বিশাল. স্থষ্টিতে অতি ক্ষুদ্র কীটাণুকীট পর্যন্ত 
আমাদিগের পূর্বপুরুষ ধরিলে ভবে এই দফল বিহতাঙ্গের অস্তিত্ব ও মধ্যে 
মধ্যে সহস! তাহাদের বিকাশের সমস্যা সহজে মীমাংধিত হয়। | 
পূর্বে বলিয়া আদিলাম যে তৃতীয় নয়ন মন্য্যত্রণে বৃহত্তর দৃষ্ট হয়; কেবল 
ভূতীয় নয়ন কেন? মনুষাশরীরের অনেক বিহ্তাঙ্গ জপাবস্থায় বিকশিত 
দেখা যায়। বাস্তবিক ভ্রণতত্ব আলোচন! না করিলে অভিব্যক্তিবাদ সুশা- 
শিত প্রমাণাস্ত্রলাত করিতে পারিত কি লা সন্দেহ । মাছ, পাখী, স্তন্যপায়ী 
প্রভৃতি কল জীবেরই ভ্রণ কতককাল পর্যান্ত অভিক্নাকার থাকে, ক্রমে 
ব্রণ যত বড় হইতে থাকে ততই শ্কুটপ্রভেদ হইয়। উঠে। একটা! সময়ে কুকুর- 
ভ্রণ ও মনুষ্যজ্রণে প্রায় কিছুমাত্র আকৃতিভেদ থকে ন!। ক্রমে পার্থক্য আসিতে 
আমিতে মনুষাজ্ণ বানরশিশুর ন্যায় আকার প্রাপ্ত হয়; ইহারও পরে ক্রযে 
নিজ আকার ধারণ করেন,। মন্ুষ্যজ্রণের এক অবস্থায় লেঞ্জ-প্রতাক্ষ হয, এমন 
কি, পায়ের চেয়ে লেজের দৈর্ঘ্য বেশী থাকে । আমার কোন শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞান- 
প্রি বন্ধুর স্ত্রীর ছুই মাসের এক গর্ড বিনষ্ট হয়; তিনি সেই জ্ণ অনেক 
কাল যত্্পূর্বক রক্ষ। করিয়াছিলেন । ধাহাকেই সেই ভ্রূণ দেখান হইত তিনিই 
উদ] একটা মৃ ইন্দুর বণিয়া ভ্রম করিতে বাধ্য হইতেন_তাহার লেজও 





রঙ 
মনহ্য-ভ্রণ । 
অঃ বা পৃঃ ৭৬), 


মানব শরীরের অভিব্যক্তি |. ৯৭ 


ঈন্দুরের মন্ডপন্বা হিল। সাত মাসে মানবজণের মন্তিফ পূর্ণবনস্ক নরকপির 
সমান আবর্তন প্রাপ্ হয় । আম্]দের পায়ের বুদ্ধা্ুঠ অপরাপর অঙ্গুলি 
অপেক্ষা বড় এবং নিম্ন প্রাণীর বৃদ্ধানষ্ট হইতে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে অবস্থিত ; 
কিন্ু ভ্রণাবস্থায় তাহ! অন্যান। অঙ্কুণি অপেক্ষা ক্ষুপ্রাকার ও বানরদিগের 
ব্ধাঙ্ুষ্ের গ্তায় পার্শস্থ অঙ্গুপির সঙ্গে কোণ।চে ভাবে অবস্থিত থাকে | পাচমাসে 
মানবন্ধণেব ভ্রু ও মুখ, বিশেষত দুখের চার পাশেই পশমের ন্যায় সুক্ষ 
লোমের এক আচ্ছাদন পড়ে এবং ছয় মাসে সমগ্র রণ রোমে আচ্ছাদিত হয়, 
এই সময়ে মুখের চুপ মাথার চুল অপেক্ষা অনেক বড় থাকে । আরও 
আশ্চর্যের বিষয় এই বে, নিষ্নর্জীবের' হাত ও পায়ের তলামার রোমহীন থাকে, 
মানবন্ধণের ও তদ্রূপ সন্দাঙ্গে রোম থাকে, কিন্ত এ ছুই স্কানে একটীও রোম 
উক্তীত হর না। এইরূপ ঘটনাকে নিতান্ত কাকতালীয় বলিয়া উড়াইর়া দেওয়া! 
হায় না) নিম্নপীবের সহিত মানবহ্রণের এই বিষয়ে দৈবাৎ মিল *হইয়াছে, 
কেবল এই কথা বলিলে কোন কাজেরই কথা হইন্স না। ডাধিন বলেন যে 
মানবন্রন্ণণর এই রোমাবরণ্‌ স্ন্তপারী জীবদিগের স্কায়ী রোমাচ্ছাঁদনেরই 
বিহতাকার মাজ& তিনি ইহার সমর্থনে বলেন যে তিনি অনেক লোককে 
পশ্ুবৎ রোঁমাবৃতদেহ ! দেখিয়াছেন এবং তিনি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন 
যে দাতের অস্বাভাবিকভার সঙ্গে এইন্ধপ রোমাবুতদেহের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ 
আছে । অভিবাক্কিবাদের সমর্থনে জণতন্বের আর একটা দৃষ্টান্ত দিই। 
জলচর টিকর্টিকির শাবক মাছের ন্যায় কানকাসুক্ত হয় এবং জলেই 
খেলিয়৷ বেড়ায় । পাস্থাড়ীয়া টিকটিকির ছানা একেবারে পুর্ণাভিব্যক্ত 
হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, ইহারা জলে সাভার দিতে পারে না। কিন্তু এই শ্রেণার 
গরিণী টিকটিকির পেট ফাটিয়া ভ্রুণ বাহির কর| হইয়াছে এবং পরীক্ষা 
দ্বার দেখা গরিপ্নাছে যে তাহশদের কানকা আছে এবং সেই জ্রণগুলিকে 
জলে ছাড়িয়া! দিলে সাতারও দিতে পারে। ইহা হইতেই অন্থনান হয় যে 
উদ্ভচর টিকটিকি হইতেই স্থলচর টিকটিকির অভিব্যক্তি ঘটিক়াছে। জরণতত্ষ 
আলোচনা করিয়া আর একটা বিষয় দেখা গ্রিয়াছে যে, যে সকল জীব 
বড় হইলে বাহিরে ও আভন্তবীণ গঠনে বতটা সমাকৃতি থাকে, সেই 
সকল ভ্রীবের ভ্রণদিগের সধ্যে সাছশ্য হদনুপান্ে অধিক কালব্যাপী হইয়া 


১৩ 


৯৮ 2 অভিব্যক্তিবাঁদ। 


থাকে ।* এই সত্য হইতে আমরা আর একটা লতা অনুমান করিতে 
পারি যে, যেমন চন্ত্রগ্রহণ গ্রভৃতি জ্যোতিষিক ঘটনা, স্তর-সংগঠন প্রভৃতি 
ভূগর্ভ বিষয়ক ঘটন! হইতে পৃথিবীর বয়স নিদ্ধূপিত হয়, সেইরূপ ভ্রণের 
মতস্তাদি এক এক অবস্থাপ্রাপ্তিরূপ প্রাণতত্ব বিষয়ক ঘটন। হইতেও সম্ভবত 
পৃথিবীর বয়স নিরূপিত হইতে পারে। ভ্রণের এক এক অবস্থার সঙ্গে তূত্তরের 
এক এক স্তর-সংগঠন কালের বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলিয়া বোধ হয়। 

মন্তি্ষই বলিতে গেলে সর্বপ্রধান ইন্দরিয়।, পূর্বে বলিয়াছি যে এই 
মস্তিষ্ক উদ্নতি ও অভিব্যন্তির লঙ্গে পরিমাণে অধিক হয় এবং ইহার আবর্তীন- 
রেখাও অনেক বেশী ও জটিল হয়। এই আবর্তনরেখা একদ্দিকে যেমন মানৰ 
ও অন্তান্ত প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য সম্পাদন করে, সেইরূপ নিষ্বগ্রাণী হইতে 
মানবের উদ্বর্তনও ব্যক্ত করে। বানরের ও মানবন্রণের মস্তিষ্কের আবর্তন- 
রেখার অবস্থান ও অভিমুখতা একবিধ। বানরের যে শ্রেণীর শরীরগঠন 
মানুষের যত নিকটবর্তী, সেই শ্রেণীর 'শহিত মানুষের মন্তিফসাদৃশ্তও তত 
অধিক। বল বাহুল্য যে জীবনসংগ্রামের ফলে মানবেরই মন্তিফ সর্বাপেক্ষ! 
আধিক্য লাভ করিয়াছে। মাহুমের মস্তি নিতান্ত কম হইলেও ৩১ আউন্সের 
চেয়ে কম কখনও দৃষ্ট হয় নাই এবং বর্তমানে বলিতে গেলে সর্বাপেক্ষা উন্নত 
পশ্ড গরিলার মন্তি্ধ কখনও ২* আউন্সের অধিক দেখা ধায় নাই- গড়ে 
নরকপিগণের মন্তিফ-পরিমাণ ১৮ আউন্স মান্র। নিয়তর জীবগণের শরীরের 
সহিত মানবশনীরের বহির্ভাগ ও আভান্তরীণ গঠন বিষয়ে সাদৃস্ত দেখাইয়া 
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_ ৩২শ চিত্র? | 
ওরাংয়ের গর্ভস্থ শাবক । 
' আর্য মান 
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৩৩শ চিত্র। 
আর্য মানব, আদিম মানব ও সিম্পাঞ্জিয় করোটা-তুলন!। 






৩৪শ চিন্ত। নিজ 
| .. মন্থ্যা ও মিম্পাজি যত্তি্ধ তুলন। । 
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মানব শরীরের অভিব্যক্তি । ৯৯ 


বণিষ্া! আূনিলাম যে ভিব্যক্কিবাদী পত্ডিতগণ তাহারই উরে বির্ভর করিয়া 
সিদ্ধান্তমূলক অনুমান করেম যে নিম়্তর জীবের শরীর হইতে মাঁনবশরীরের 

অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। ছুইটী প্রধান. প্রাণতত্ববিৎ পঙ্ডিতের উক্তি উদ্ধৃত. 
করিয়া আমরা শরীরের অভিব্যক্তি বিষর্ক এই অংশেয্ উপসংহার করিব। 

অধ্যাপক হল্্ুলি বলেন “বানরের মস্তিষ্কের পৃষ্ঠভাগ যেন যানবমন্তিক্ষের 

কাঠামো মাত্র) নরকল্প কপিগণের মস্তিষ্কের আবর্জন মানবের সহিত 

সাদৃশ্তে এত অগ্রসর হইয়াছে ঘে ওরাং অথব! শিম্পাঁঞ্জির মস্তিষ্কের সহিত মানব- 

মস্তিষ্কের গ্রভেদ অবান্তর ব্ষিষ্বে মাত্র । আকার ও পরিমাণ বিষয়ে, বৃহত্তম 

ও ক্ষুদ্রতম মানবমস্তিক্ষের মধ্যে থে প্রতেদ, ক্ষুদ্রতম মানব ও বৃহত্তম নরকপির 

মন্তিফ্ধের মধ্যে সে প্রভেদ নাই । উচ্চশ্রেণীর কপিগণের দেহ্যষ্টি আলোচন। 

করিলে দেখা যায় যেআক্ুতির পরিমাণ, অন্থপাত অথবা! অবস্থ/নের ষামান্ত 

তারতমা থাকিলেও মূলত তাহার সহিত মানবদেহের ছাড়ে হুড়ে মিল।” 

স্ুবিখ্যাত অধ্যাপক ওয়েন (0/০)) বলেন পুষে গঠনসাদৃশ্ত বশতঃ মানুষ | 
ও কঞ্জিদিগের অস্থিবিচারে প্রাণতত্ববিং পশ্ডিতদিগের এত চিস্তা করিতে হয়, 
সেই গঠন-সাদৃগ্তে আমি অন্ধ থাকিতে পারি লা--প্রত্যেক দাতে, প্রত্যেক 
খাড়ে মিল পাওরা যায় ।” 


ইতি এ্রক্ষিতীব্রনাথ ৯কুর বিরচিত অভিনাক্তিবাদ কথায় 
মানব শরীরে অভিব্যন্তি' মুলক অষ্টম কথা সমাপ্ত। 


“ও 


নবম কথা- মাঁনবাতআ্মীর অভিব্যক্তি । 


নিম্ন প্রাণী হইতে যানবশরীরের অন্তিব্ক্তি লিষয়ে অভিবাক্তিনাদীগ্ের 
প্রায় সকলেই একমন, কিন্তু নিম্মপ্রাণী হইতে মানবের অন্তবুন্তিসমূহের 
অভিবাক্ি বিষয়ে প্রধানত ছু্টটা মত দেখা যায় এক, অন্তব্যন্তি হইয়াছে 
এবং দ্বিতীক্স, কোন অনিপ্রাক্কাত শদ্ডি কক অস্ত “ভিনযূহ মানবের অন্তরে 
রোপিত হুইয়াছে। গ্রথমোক্ত মতবাদীদেগের নেতা ডাধিন প্রভৃতি এবং 
দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের নেতা ওয়ালেস্‌ প্রস্থতি। ডাবিন বলেন যে অভিবাক্কিবাদ 
মানিতে গেলে কেবল শরীর বিষয়ে মানিবে, অস্তবুত্তি বিষয়ে মানিবে না, 
এরূপ মত পরস্পর বিরোধী । ওয়ালেস্‌ বগেন জগতে এমন অনেক নিয়ম 
কার্য করিতেছে যাহা! আমরা জানি না; ঘেইরূপ শরীর সন্ধে মাত্র হয়তো 
ভীবনসংগ্রা মমূলক অভিবাক্কি কারা করিতেছে, অন্তবুণত্ সবক করিতেছে 
না ইহাতে বিরোধের কথা নাই । আমাদের বোধ হয় আছে। মাধ্যা- 
কর্ষণের অর্থে বুঝায় যে, যে লোকে থে কোন প্রকার পরম!ণু থাক্‌ না কেন, 
তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা আকর্ষণ আছে । 'এই মাধাকর্ষণের সহিত 
কেবল পরমাণুবষট সম্বন্ধ, পরমাণুব অতিরিক্ত কোন পদার্থের সম্বন্ধ নাই। 
কিন্ত অভিব্যক্তির এমন কোন অন্তর্নিহিত অর্থ নাই যে তাহ শরীরমাত্রে 
প্রধুজ্জ্য হইবে, অন্তরতি সমূহে প্রযুজ্য হইবে না--বিশেষত যগন আমর! 
প্রতাক্ষ করি যে শৈশব হইতে অন্তব্ত্ভি সমূহের ক্রমাগত অভিব্যক্তি 
হঈতেছে। অসভ্য মানু সভা অবস্থায় আসিতে গেলে তাহার অস্তবুন্তি 
সমূহের অভিব্যক্তি হইয়া! থাকে । রি 

যাই হৌকৃ, আশা করি নিক্গ্রাণীর অন্তয়ে অস্থবূ্কি সমূহের আধার 
আস্মার অস্তিত্ব প্রমাণিত হইলে এই সকল মভদ্ৈধের শেষ হইতে পারে, 
কারণ সেই আত্ম! নিন প্রাণীতে অপরিচ্ষ,ট অবস্থায় থাকিলে ইহ অনুমান 
কবা অসঙ্গত হইবে না যে শরীরের. স্তায় আত্মাও মানবে অনুবত্ত হইয়! 
অভিব্াক হইয়াছে। আর-এ্রধান লক্ষণ, আমিত্ৃজ্!ন..এবং উপকরণ, স্বতি- 
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শৃক্কিধ আম্মার.এই উপকরণ স্মৃতিশক্তি যে পশ্তপক্ষীদিগের আছে সে বিষয়ে 
কাহারও বোধ হয় সংশয় নাই, ক।রণ প্রায় সকলেই তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন । 
তোতাপাখীদিগকে যাহা শেখান বায় তাহাই যধনতখন আরুত্তি করে, অবশ্ত 
স্বৃতিশক্তি ন! থাকিবে তাহা অসস্ভরব হুইত। আমার এক কুকুর আছে 
আমি কম্েকদিনের জন্ত স্থানান্তরে চলিয়! যাওয়াতে সে হাউছাউ কারয়া 
কাদিয়াছিল। আমি গৃছে যে সময়ে গ্রাত্যাগমন করিতাম, সেই সময়ের পরে 
মে কীদিয়াছিল এবং তাহার চক্ষে 'জল দেখা দিয়াছিল। ইহাতেও কি পণুদের 
স্থৃতিশক্তির অন্তিত্ব অস্বীকার কর! যায়? আর একটা দৃষ্টান্ত দিই। সেই 
কুকুরেকে গুডঅর্ণিং বলিজেই পা উঠাইতে শিখাইয়াছিলাম, প্রায় মাস ছুই 
পরে তাহাকে গুডর্ণিং বলাতেই প! উঠাইম্া দিয়াছিল। এই্ূুপ ঘটন! 
প্রতাক্ষ করিয়া কিছুতেই পশুদের স্বৃতিশক্তির অন্তিত্ব অস্বীকার করিতে 
পারি'না। আমার মন্পস্থিতিতে কুকুরের ক্রন্দন হইতে যেমন অতভীত- 
স্থতির অপ্তিত্ব দেখিতে পাই, স্ইরূপ ভূবিষাৎ ্রতীক্ষারও ভাৰ দেখিতে 
শপাই। দে জানিত ে আমি প্রতিদিন অমুক সময়ে গৃহে ফিরি, বিদেশ- 
গমনের দিনেও নেই সময়ে ফিরিব বলির! প্রতীক্ষা করিয়াছিল এবং যখন 
যথামময়ে ফিন্পিলা না, তখন তাহার ছুঃখ উদ্বেল হুইয়! উঠিল। 
িগ্রণানীতে যেমন আম্মার উপকরণ স্বৃতিশক্কির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়। 
খায়, তদ্রপ আম্মার লক্ষণ আমিম্ব- জ্ঞানেরও, অস্তিত্ব-পরিচয়ের অভাব. নাই। 
| বাবাই, অন্তরে যে ভয়, হিংস! গ্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর এবং স্নেহ, প্রেম, 
হা প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর বৃত্তি আছে ইহা সর্ববাদসম্মত। “আমার অনিষ্ট 
হবে” এইরূপ জ্ঞানমূলক ভাবের নামই ভয়। “আমি খাইব, উহাকে খাইতে 
দিব না, এই প্রকার ভাবই হিংসার ভাব। এই সকল ভাবের মধ্যে 
আমিত্ব স্থচিত ঝ্যছেক্ট। পঞ্তপক্ষী নিজের শাবকদিগকে প্রাণপণে ভাল- 
বাসে, অপরের শারককে ভাল তে! বাদেই না, সুবিধা পাইলে বিনাশ- 
ম।ধনেও গর হয়। এই ভালবাসার মধো এটী আমার শাবক ওটা নহে 
এইর' গ্রান নিহিত আছে। সেইরূপ কুকুর প্রভৃতি খন প্রাণ পর্য্যন্ত পণ 
কিছ, নিন প্রস্ুকে রক্ষা করিতে উদ্াত হয়, তখন ইনি আমার প্রভু এবং 
এ ব্যাক্কি আমার প্রতুর শক্র এইকপ জ্ঞান নিহিত আাছে। শ্রীণীরাগ্যে এরপ 
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ভালবাসার দৃ্টান্তের অভাব নাই । অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে, 'সৃ্তি 
মান পণ্ড হুল অনুগত পণুকে অভয় ও আশ্রয়দীন করে। এমন দেখিয়াছি 
ষেএক গরু অপর গরুর ক্ষতস্থান জিহ্বাদ্বারা চুলকাইয়া দিতেছে। এই 
গ্রকার জীবজন্বর মধ্যে দয়! ন্সেহের বিস্তর দৃষ্টান্ত পাওয়া যাক্প এবং বলা! 
বাহুলা সেই সকলেতেই আসিত্ব-জ্ঞানের অনস্তিত্ব সম্তবই নছে। পণ্ডর! অনেক 
স্থলেই আদর অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা সহকারে গ্রহণ করে দেখ! গিয়াছে-_ইহার 
ভিতরেও আমিত্বজ্ঞান বিশেষ হুচিত থাকে । নিয়শ্রেণীর অন্তরে এই সকল 
অহা পত্র অস্তিত্ব সত্বে আমরা বলিতে বাধ্য থে 'তাহাদেরও আত্ম আছে। 
যার 'বৃত্তিসকল মন্ুয্যে অলেকট| ব্যক্ত আকার ধারণ করিয়াছে এবং 
নয়তর প্রানী সমূছে ঘথান্থপাতে অবাক্তাকারে থাকে । মানবসন্তান কি 
মমাক্‌ পরিদ্কুট অস্তর্ততি সকল লইয়া ভুমি হয় এবং তাহা হয় না বলিয়া 
কি তাহার আত্মা, অশ্বীকত হয়? পরীক্ষ! দ্বারা দেখ! গিয়াছে যে পাখীর 
ছানাকে শাবকাবস্থায় ধরিয়া রাখিয়া! অন্ঠান্য পাখীদের বাসানির্্মাণ দেখিতে 
না দিলে কিছুতেই বাস! নির্মা করিতে পারে নাঁইহার বেলায় তে। এমন: 
কথা শোন। যায় না যে সেই ছানার ভিতরে বাস! নির্মাণ করিবার উপযোগী 
অন্ধসংস্কারের অস্তিত্ব নাই। প্রকৃত কথা এই যে, দৃষ্টান্তের অভাবে 
স্কারটা ব্যক্ত অবস্থায় আসিবার অবসর পান নাই। 
মন্থুযোতর জন্তদিগের অন্যান্ত অন্তর 'ত্িরও নান পরিচয় গাওয়া যায়। 
তাহাদের যে আমোদন্পৃহ আছে প্রাণীবততান্তে তদ্ধিষয়ক অনেক গল্প পড়া 
যার এবং গৃহপালিত পশুদের ক্রীড়া তাহ! প্রত্যক্ষ হয়। তাহাদের রমিকতারও 
পরিচয় বানরের নিজে দধিতক্ষণ করিয়া ছাগলের মুখে ভ্রক্ষণের গল্পেই পাওয়া 
বায়--ইহা গল্প হইলেও আদর্শ গল্প অর্থাৎ সচরাচর বানব্লগণ যেরূপ রসিকতার 
পরিচয় দেয় তাহারই নমুন!। বানর, ছাতী প্রভৃতির -দুষ্ধির নিকটে অনেক 
ফুমক়্ে মন্যাবুদ্ধিও_ পরাজিত. হয়। এক সাহেবের বানর একবারমার 
খুলিবার প্রণালী দেখিয়! গেঁচবিশিষ্ট বুরুশের পেচ বি পারিত, অনেক' 
চাকর একপ বুদ্ধি প্রকাশে অক্ষম হয়। 
আমার বিবেচনাস্ মন্ুষ্যের যে কোন অস্তর্তি আছে ছু তাহার মূল বীজা- 
নিমপ্রাণীদের অন্তরে দেখা ষান্ন। শীকাদী জন্তগগণ যে শীকার ধরিবার 
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জন্যৎ্ধথ(দূরে ওৎ করিয়। থাকে ও যথাসময়ে বন্কপ্রদানে শীকার ধরে এবং 
পাহাড়ীয়া মেষ প্রত্থৃতি জন্তরগণ যে পর্বতের এক শৃঙ্গ হইতে উপযুক্ত দূরস্থিত 
শৃঙ্গান্তরে একলাফে চলিয়া যায়, এই সকলে স্ময় ও. দুরতুজ্ঞানের মূল কি 
দেখা যা না? কুকুরের! যখন পদচিহ্ব অনুসরণ করে, তাচ্ছার ভিতর কি 
চিন্তবিদ্যার মূল নিছিত বোধ হয় ন1? র্বৃদধি সম্ভবত ভয়মিশ্রিত পরার্থপর 
ভালবাসা হইতে সমুষ্ঠত। পণুদিগের যখন ভঙ়্ও আছে, এবং পরার্থপর 
ভালবাসাও আছে, তখন তাহা হইতে ধর্মবুদ্ধির অভিব্যক্তি হওয়া অসম্ভব 
নহে।, নীতিজ্ঞানও আমাদিগের মতে শ্বার্থমিশ্রিত স্বজাতিপ্রেম বা এইরূপ 
কোন বন্ত হইতে সমুৎপন্ন।' একসময়ে স্পার্টানদিগের মতে সফল চৌর্ধয 
প্রশংসাঙ্নক কার্য বলিয়া! গণিত হইল, কারণ তখন পরের ধনে স্বজাতি 
রক্ষণ ও সুতরাং প্রকারান্তরে আত্মরক্ষা আবশ্যক হইয়াছিল; ক্রমে যখন 
অন্যান্ত জাতির সংঘর্ষণে তাহা নিজেদের অনিষ্টজনক বলিয়) বোধ হইল তখন 
অগতা! তাহা নীতিবিগর্হিত ,বলিয়/ধর। হইল? এক সময়ে ভারতে নিয়োগ- 
»প্রথা অন্যায় বলিয়া গণিত হইত না, কারণ তখন জনবৃদ্ধি আবহক হইয়াছিল 
আজ অনাবস্ঠক বোধে এবং পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষাদ্বেষ আনাইয্া অনিষ্টকর 
হইতে পারে বলিয়। ক্রমশ তাহা সামাজিক ও ব্যক্তিগত স্নীতির বহিত 
বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে । পশুপক্ষীদ্দের শাবকগণের মধ্যে একটাও 
হারাইলে বুঝিতে পারে, তখন কেমন করিয়! বলিব যে তাহাদের মধ্যে 
গণনাশক্তি, হুক্মতাবে অন্তর্নিহিত নাই? এ কথ! বলিলে চলিবে ন! যে 
তাহারা! একটা চেন! জিনিষের অভাব বোধ করাতে তদন্বেষণে রত হয়। 
ইছাতেও বলিতে হইবে যে তাহাদের অন্তত একট! চেন! গ্িনিষেরও অভাব 
বোধ হয়। আর একটা কথ! এই থানে বলি যে মানব ও অন্যান্য জীবের 
অন্যোন্য রোগের সংক্রমণ শক্কি থাকা প্রযুক্ত ওয়ালেস আমানব সকল জীবেরই 
দেহের মুল একত্ব স্বীকার করেন। তবে, যখন মানবের ইঙ্গিতব্যক্ত ইচ্ছ) 
প্রভৃতি অস্তবৃতি পণ্তপক্ষীতেও সংক্রামিত কর যাইতে পারে, তখন মনুষ্য 
ও মনুষযেতর প্রাণীর অন্তবৃত্ির এবং সথতরাং আত্মার যূল একত অস্বীক্কত 
হং ৮%ন্বপে তাহ! তো বুঝিতে পারি না। এতক্ষণে দেখিলাম যে নিয় প্রাঃ 
ও মানবের আত্মা ও তন্নিহিতত অস্থবুত্িকল মূলত এক এবং লী 
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খ্সাস্সা হটতে মানবের আয্ম। অভিব্যক্ত হওয়াই অসম্ভব নহে, বরঞ্চ অত্যন্ক 
সম্ভব। এখন দ্েখিব যে ওয়ালেসপ্রমুখ অভিবাক্কিবাদীগণের তদ্িরোধী 
;মত কতদূর বুক্তিযুক। 
অভিবাক্তি ৰা যোগ্যতমের উদ্দর্তনের মূলমন্ত্র এই যে পরিবৃত্তি নিয়মান্ু- 
(সরণে জীবগণের মধ্যে নান! পরিবর্তন সাধিত হয়, তাঁঠাদ্দিগের মধ্যে যেগুলি 
। উপকারী জীবনসংগ্রামে সেই গুলির রক্ষা ও বৃদ্ধিসাধন হয় এবং যেগুলি 
| অন্কুপকারী বা অপ্রয়োজনীয় অথব। .অপকারী, জীবনসংগ্রামে সেইগুলির 
| বিহিসাধন হয়। . ওয়ালেস বলেন যে মানুষের এ্রমন কতকগুলি অন্তবু শি 
আছে, যে গুলির অগভ্যাবস্থায় কোনই উপকারিতা দেখা যান না, সুতরাং 
সই ঘকগ বৃত্তি জীবনসংগ্রামের ফলে সংরক্ষিত বা বর্ধিত হওয়! অসম্ভব; 
কাজেই. ধরিয়া! লইতে হইবে যে সেগুলি অতিপ্রাকত শক্তি কর্তৃক রোপিত। 
নেই. সকল বৃত্তির মধ্যে তিনি গণিতবুাৎপত্তি, সঙ্গীত ও চিত্রব্যুৎপত্ভি এবং 
ঈশ্বরজ্ঞান ও দর্শনবুুৎপত্তি, এই বয়টার উল্লেখ করিয়াছেন । আমরা পূর্বেই 
দেখিয়। আগিলাম ঘে এই সকলেরই মুল অসভা মন্ুধ্য, দূরে থাক, নিয়্তর 
প্রাণীনিগেরও অস্তরে নিহিত আছে । এখন দেখিতে হইবে যে জীবনসংগ্রা- 
মের ফলে সেই সকল বৃত্তির অভিবাক্ত হুইবার সম্ভাবনা আ।ছে কি ন1; 
অর্থাৎ দেই সক্ষচল বৃত্তির জীবনসংগ্রামে সহায়তা কর! সম্ভব কি না? 
অবশা নিষ্বগ্রাণীদের অথবা অসভাদিগের জীবনসংগ্রামে ইহারা ঠিক যে 
কতদূর সহায়তা করিয়াছিল তাহা বলা সহজ নছে। প্রথমেই বলিয়৷ রাখি 
যে ওয়ালেমের উপপাদ্য হইল যে গণিতবুদ্ধ প্রভৃতি অসভ্য দিগের জীবন- 
সংগ্রামে সহায় হুক নাই, কিন্ত তিনি গোড়াতেই উপপাদ্য মানিয়। লইয়াছেন। 
তার পর, আমর! দেখিব যে মাত্র অসভ্য্দিগেরই জীবনসংগ্রামে এই সকল 
বুত্তি সায় হইতে পারে কি ন! এবং তাহা গ্রতিপর করিতে -পারিলেই ধরিয়] 
জইব যে নিয়প্রাণীদিগেরও জীবনদংগ্রামে সেগুলি সহায় এবং দিদ্ধাস্তমূলক 
এই অন্থমীন পোষণ করিব যে নিয়প্রাণীদিগের অস্তরে নিহিত বৃত্তিসকলই 
অসভ্য মানুষে জীবনসংগ্রামেরই বলে অভিব্যক্ত হইয়াছে । 
ওয়ালেসই বণিয্লাছেন যে, কোন অসভাজাতি মাত ছুই গণিতে ঈজ:র, 
এস্কিমোজাতি হাত ও পাঞ্ধের আঙ্গুল অবলঙগ্কনে ২* পর্যন্ত গণিতে পারে, 
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আবার *্জন্ঠান্ত অসভ্যজাতি এককুড়ি, ছুকুড়ি করিয়া অনেকর গণিতে 
পাঁরে। অন্ত্রেলীর় অসভোরা ১০* গণিতে পাবে। দক্ষিণ আমেরিকার টঙ্গী 
জাতি একলক্ষ পর্ণান্ত গণিতে পারে। মোটের উপর বোধ হয় গণিতবুদ্ধি 
নিষ়ঙজীবের ন্তায় মানব মাত্রেরই হৃদয়ে নিহিত আছে। এখন প্রশ্ন এই যে 
ইহা জীবনসংগ্রামে সহারতা করিতে পারে কি না, সপ্তাবলা আহে কি না। 
দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ কাঁফ্রিদের প্রত্যেকেরই গৃহপালিত পশুর অনেকগুলি ঘুথ 
লিজন্ব থাকে। সেই সক দলের যে' কোনটা হইতে একটা পপ হারাই 
গেলে পশুস্বামী তাহা ধরিতে পারে। ওয়ালেসের মতে পশ্ুস্বামী যে সেই 
দলস্থ পশু গণিয়া তাহ! বুঝিতে পাঁরে তাহা নহে, বিগ্যালয়ের শিক্ষকেরা যেরূপ 
কোন ছাত্রের অনুপস্থিতি ছাত্রসংখ্যা না গণিয়াও বুঝিতে পারেন, তত্রপ পশত- 
স্বামীও চেনা পশুর অভাব সহন্দেই বুঝিতে পারে। ইহা শ্বীকার করিলেও 
আম়ব্!.এই খানেই গণিতবুদ্ধির. .জীবনসংগ্রামে সহায়তা, করিকার সম্ভাবনা 
প্রত্ক্ষ দেখিতেছি। মনে কর একব্যক্তির দল শুইতে একটা পণ্ড পলাইয়া 
অপন্তু ব্যক্তির একটা দলে মিশিয়া গেল এবং প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট 
তাহার প্রত্যর্পণ প্রার্থনা করীতে বিবাদ বাধিয়া গেল। অবশেষে হয়তো উভয় 
পক্ষের আত্মীয় শ্বজম অথবা রাজ মদ্যস্থ হইয়া উভয়কেই নিজ নিজ পণ্ড গণণিয়া 
দেখিতে বলিল। গণিতে না জানিলে বিবাদি কলহের শান্তি সহজ নহে, ফলে 
স্বজাতিধ্বংস ও আঁজ্সবিনাঁশেরই সম্ভাবনা । সুতরাং বল! বাহুল্য যে, যে জাতি 
যতদুর গণিতে পারিবে, সেই জাতিরই পণ্ড প্রভৃতি ধনৈশ্ধ্য রক্ষার সুবিধা 
হইতে পারিবে এবং কাঁজেই সেই জাতিরুই' জীবনসংগ্রামে জয়ী হইবার সম্তা- 
বনা অধিক। মানবের শৈশবকালে এক একটা পশু কতনা যন্ত্রের ধন 
ছিল; এক একটা অস্ত্র কত না পরিশ্রমে প্রস্তর হইত। তখন অবাধ বাণিজাও 
ছিল না এবং আমেরিকার “অভূতপূর্ব যন্ত্াদিও আবিহত হয় নাই। আর, 
এককুড়ি ছুকুড়ি করিয়া গণিলেই গণিতবুদ্ধির অভাব বলা যায় না। উন্নত 
আধ্য জাতি আজও দশের পর এক আর দশ ( একাদশ ), দুই আর দশ (দ্বাদশ ), 
এক আর কুড়ি (একবিংশ ), ছই আর কুঙি (্বাবিংশ) এইরূপে গণনা ,করিযা 
থাকেন। | 
এখন গণিত-ব্যুৎপত্তির কথা। অসভ্যদিগের গণিতবুাৎপন্তি নাই-_ইছাই 
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তো আরও সগ্রমাণ করে যে... মানবের .. গণিতবুদধি উদিত হইয়াছে. হই- 
তেছে। জ্যামিতিই বল, আর যে কৌনপ্রকার গৰিতই বল, মূলে তাহা সংখ্যা- 
গণনা বাতীত আর কিছুই নহে। জঅংখ্যাগণনা দ্বারা যাহা অতিকষ্ঠে বাহির 
হইত, জ্যামিতি, বীজগণিত প্রভৃতির সাহায্যে তাহা সহজে হয়। অসভ্য- 
সমাজ যত সভাতাসোপানে উঠিতে লাগিল, যত রাজ্য ও ধনৈশব্য আয 
হইতে লাগিল, ততই অগা শক্রপক্ষের সহিত সংঘর্ষ হইতে লাগিল, ততই 
খাদ কাটা, প্রাচীর দেওয়া এবং খাদ উত্তীর্ম হওয়া ও প্রাচীর ভেদ করা এই 
সকল কার্য আবগ্তক হইতে লাঁগিল এবং " স্থৃতরাং গণিতবুদ্ধিরও নানা 
প্রণালীতে উৎরর্তন হইতে লাঁগিল। এ অবস্থাষ গণিতবুদ্ধির স্ায় গণিত 
বুৎপত্তিও জীবনসংগ্রামে সহায় নহে এ কথা বলা অসঙ্গত। অসভা সমাজে 
অনেক কার্ধযই হাঁতেহেতেড়ে গণিয়া করিলেই চলিতে পারে, কিন্তু সভাসমাঁজে 
এত গ্রকার 'জটিল কার্ধ্য সাধিত হয় এবং সে গুলি এত জটিল গণনার 
উপর নির্ভর করে যে, যত" অল্পের 'ধ্যে গ্মধিক গণনা হয়, যত সংহত ভাবে 
গণনা সাধিত হয়, ততই সেই সকল গণন! ও তম্মলক কার্ধ্য শী সম্পন্ন হইবার 'এবং 
সতরাং গনিতবুাৎপত্তিবিশিষ্ট জাতিরই জীবনসংগ্রামে জয়লাভের সন্তাবনা অধিক। 
অধ্যাপনা ও মুদ্রাযন্্র প্রভৃতি উপায়ে সেই সংহত গণনা প্রণালী সাধারণের 
গ্রহণৌপযোগী করিয়া জয়ের সম্ভাবনা অধিকতর করিয়া দেয়। ভ্যাগ্তাল, গথ 
প্রভৃতি অসভা জাতি যে স্থুসভা রোৌমকদিগকে পরাজিত করিতে সক্ষম হইয়া 
ছিল, তাহা গণিতবাৎপত্তির কারণে নহে, রোমের বিলাসিতা! ও তৎসঙ্গী বিবাদকল- 
হের কারণে। রোমকেরা দুর্নীতির ফলে সর্ধবিধ দুর্বলতা বশত গণিতবুাৎ- 
পত্তি প্রকাশের অবসরই পায় নাই। মুসলমানদিগের নিকটে যে হিন্দুদের 
পরাজয় ঘটিয়াঁছিল, তাহা অন্তবিবাদের ফলে, গণিতব্যুৎপত্তির অভাবে নহে। 
সভ্যসমাজে স্বচ্ছন্দতাও জীবনসংগ্রামে জয়ের একটা -গ্রধান উপকরণ এবং 
বলা বাহুল্য যে গণিতবুৎপত্তি সেই উপকরণসংগ্রহের একটা প্রধান মহায়। 
মঙ্গীতশক্তি জীবনসংগ্রামে অভিবাজ হয় কি না অর্থাৎ জীবনসংগ্রামে সঙ্গীত 
সহায় হইতে পারে কি না? না হইবার কোনই কারণ দেখি না। সঙ্গীতের 
মূল স্বর ও জয়। দ্ধ করিতে গেলেই নিজেদের উৎসাহ বর্ধন ও শক্রপঙ্গের 


. ভীতি উৎপাঁদনে চীৎকারধ্বনি যে বিশেষ সহায়তা করে তাহা বলা বাল্য । 


মানবাত্মীর অভিব্যক্তি। ১০৭, 


এলোমেলো চীংকার তো সকল অসভ্য জাতিরই অত্যন্ত কিন্তু যদি যুদ্ধ 
কালে এর ব্ূপ এলোমেলো চীংকারের মধ্যে একপক্ষ সহসা সমবেতঙ্বরে চীং- 
কার করিয়া উঠে, তবে তাহাতে অধিক ভীতি উৎপাদন কি সম্ভব নহে?. 
এই খানেই লয়ের উৎপত্তি। তাহার পরে ক্রমে ন্বপক্ষের উৎসাহ বর্দনের 
জন্য সকলেরই আপনাপন বীরত্বকাহিনী বর্ণন করা আবস্তক হওয়াতে হোলির 
সময় উত্তরপশ্চিমাঞ্চলবাঁসী দরওয়ান এবং কাহারদিণের গানের স্টায় শ্বভা- 
ব্তই একঘেয়ে সুর বিশিষ্ট সঙ্গীতের উৎপত্তি হইল। সুরের উৎপত্তি সম্ভবত 
এইরূপে হইরাছিল। জগতের, সর্বত্রই ছোটিলোকদিগের মধ্যে এইরূপ গানই 
প্রচলিত দেখা যায়। ক্রমে ক্লান্তি' নিবারণের জন্যও লয়সংযুক্ত শ্বরের প্রয়ো- 
জন হইল। বলা বাহুলা যে ক্লাস্তিনিবারণ জীবনসংগ্রামে বিশেষ সহায়। 
পঙ্মীদিগের স্বরের অন্থুকরণও ক্রমে স্দীতের মিতার অভিব্যক্তির অনেকটা! 
সহায়তা করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। লয়সংযুক্ত স্বরে বিপক্ষের ভীতি উৎপাদনের 
মলাদর্শ স্বরূপে দেখা যায় যে গরিনারা শক্রু দেঁখিলেই বজ্গকঠিন মুষ্টাঘাত ছারা 
পটুপটা শব্দ কৰিয়া তাহার ভীতি উৎপাদন করিম থাকে। সঙ্গীতের অন্যতর 
মূল স্বর যে পক্ষীদিগের ধৌনোদুর্তন অবলঙ্থনে জীবনসংগ্রামে সহাষ হয় তাহা 
ডার্ধিন তাহার দুই খানি পুস্তকে সুন্দররূপে দেখ ।* 

চিত্রবিষ্তাও সম্ভবত মানবের জীবনসংগ্রামে সহায়রূপে অভিবাক্ত হইয়াছে । 
সমাজের শৈশবাবস্থায় অধিকাংশ বন্তই সংগ্রামের উপযোগিতা লইয়া আবিভূ'ত 
হয়। সংযোগশৃঙ্খলের সকলগুলি না পাইলেও যে সকল সাক্ষ্য পাঁওয়! গিয়াে 
তাহারই উপর নির্ভর করিয়া বিজ্ঞান যখন অনুমান করিতে পারে যে মানবের 
শরীর জীবাদি হইতে অভিব্যক্ত, তখন চিত্রবিদ্কা গ্রভৃতি উন্নত অন্তব্ত্তির অভি 
ব্যক্তিবিষয়ক সকল সংযোগশৃঙ্খল না ধরিতে পারিলেও সাহস, রাগ প্রভৃতির স্ঠাযু 
ঘে এগুলিরও ক্রমশ অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে, ইহা অস্বীকার করিবার পক্ষে বিশেষ 
কোন সাঁরবাস যুক্তি দেখিতেছি না। মানবের সেই অতি আদিম কালে মানুষের 
বৃহৎকায় শক্র মিত্র জীবজন্তগণের সহিত বাস ছিল। তথন ভাবার অত্যন্ত অভাব । 
ছিল একথা বলা বাইল্য। সেই অবস্থায় কোন্‌ জন্ত শত্র এবং কোন জন্ত মিত্র 
বুঝাইতে গেলেই চিত্র আকিয়া বুঝান আবস্ঠক হইয়াছিল, তদ্যাতীত : অন্য প্রকাৰে! 
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১০৮ অভিব্যক্তিবাদ। 


বুধাইবার বিশেষ অস্থবিপা ছিল। পগ্ডিতদিগের মতে মিসরদেশীর চিত্রাক্ষরের 
€ 101570215177105 ) উৎপত্তিও এইরূপে ঘটিয়াঁছিল। আদিমকালের' অঙ্কিত 
চিত্রসকলের মধ্যে ঘোড়া, বল্গাহরিণ, ম্যামথহ্তী প্রভৃতিরই চিত্র পাওয়া গিয়াছে। 
এইরূপে ভারব্যক্তি যে জীবনসংগ্রীমে অনুকূল তাহা বলা বাহুল্য । পূর্বেই বলিয়া 
8 যে কুকুরের পদচিহ অনুসরণে চিত্রবিগ্ভার মূল অতি হুম্মভাবে নিহিত 
৷ আছে। 
সঙ্গীত, চিত্র গুভৃতিতে ব্যুত্পন্তি যেন কোনগতিকে জীবনসংগ্রামের ফলে 
অভিব্যক্ত হওয়া সম্ভবপর দেখান গেল, কিন্ত ঈশরজ্তান ও দর্শনবুাত্পত্তি কি 
সেইপ্রকারে বুঝান যায়? গ্রীক জাতির মধ্যে, একটা প্রবাদ আছে যে ঈশ্বরে 
তয় জ্ঞানের মূল। বালাকালে আমরা মেঘ-গঞ্জানে, ঝাড়বৃষ্টিতে কত না ভয় পাই। 
সেই আদিম মানবের সমকালীন ভীনণ অরণ্যের মধ্যে ভয়াবহ ঝড়বৃষ্টিতে আদিম 
মানব যে ভয় পাইবে তাহা কিছু আশ্চর্য নহে। আদিম মানব দেখিল যে তাহার 
নিজের ইচ্ছামত এই ঝড়বৃষ্টি আসেও না থামেও না, তখন সেই বাড়বুষ্টর অনৃষ্ত 
দেবতার প্রতি একট] ভয়ের উদ্রেক হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা অশান্তি আসিলি। 
কিন্তু তাহার পরে যখন সেই ঝাড়বুষ্টির পর রৌদ্র দেখা দিল, স্ুীতল বাঘু প্রবা- 
হিত হইতে থাকিল, ফলমূল অপর্যাপ্ত জন্মিল, তখন আবার তাহার হৃদয়ে শাস্তি 
আসিল। আবার এই রকম শাস্তি ও অশান্তির মধ্যে পড়িয়াই সে অশাস্তি ভোগ 
করিতে লাগিল। এই অশান্তি দুর করিবার জন্ত মানবের চিন্তা আসিল, অন্বেষণ 
আঁদিল যে, কে এই প্রকার ঝড় দিতেছেন, রৌদ্র দিতেছেন? মানব ক্রমে 
বুঝিল যে ইহাতে তাহার কোনই হাত নাই-_-এক অদৃষ্ট পুরুষের ইচ্ছাতে এই 
সকল ঘটিতেছে। ইহাই হইল দর্শনভ্ঞানের মূল। তার পরে যখন দেখা গেল 
যে এই প্রকার ঝড়বুষ্ট গ্রভৃতি প্রাক্কৃতিক ঘটনায় পৃথিবীর উপকারই সাধিত 
হইতেছে, তখন সেই অধৃষ্ পুরুষের গ্রাতি সয় ভালবুসা এবং তাহাকে জানিবাঁর 
পিপাসা আসিল। তখন ম|নব সেই অৃষ্ট দেবতার উপর নির্ভর করিতে পারিয়া 
শীন্তির পথ লাভ করিল। ভয় ও অশান্তি অপেক্ষা অভয় ও শাস্তির মধ্যে বাস 
' যে কৃষিবন্ধ প্রভৃতি উদ্ভাবিত করাইয়া মানবের জীবনসংগ্রামে অনুকূল হয় তাহ! 
. সহজেই বুঝা যাইতে পারে। 
খয়াল্ন বলেন ষে, এই সকল বিদ্ধা রা ফল হইলে বাক্তিবিশেষে 


মানবাত্মার অভিব্যক্তি । ১০৯ 


আবন্ধ নব থাকিয়! সমস্ত শ্রেণীর মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িত। আমাদের বিশ্বাস 
যে মানবজাতির প্রত্যেকেরই হৃদয়ে এই সকল অন্তব্তত্তি ও বিদ্ভার মূল অবিনশ্বর 
জৃক্ষরে নিহিত আছে। আমি দেখিয়াছি যে সম্মুখে গাড়ী উপস্থিত হইলেও 
ছাগলের ছানা নির্ভীক ভাবে চুপ করিয়া দীড়াইয়া আছে। মান্থের হাতের 
নাগালে বিহগশাবককে নির্ভীকভাবে বসিয়া থাফিতে দেখিয়াছি | তাই বলিয়া 
কি বলিতে হইবে যে ছাগশিশু ও বিহগশাবকের ভরবৃত্তি নাই? ছুই চারবার 
উপযুক্ত আঘাতাদি পাইলেই অস্তরনিহিত তয় পরিষ্কুট হইয়া পড়িত। সেইরূপ 
মান্গষেরও কি কলাবিদ্া,'কি অত্যান্ত অন্তরিহিত বৃত্তিসকল, সকলই জীবনসংগ্রামে 
আঘাত পাঁইলে, প্রয়োজন পড়িল ক্রমশ অভিব্যক্ত হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষে 
'জীবনসংগ্রামে ধর্ম্চা অধিকতর অনুকূল হইয়াছিল, তাই এখানে মার্ধযজাতির 
মধ্যে ধর্ম ও তদানুষপ্িক দর্শনচর্চার এত আধিক্য। আমেরিকায় এবং সাধারণত 
পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে জীবনসংগ্রামে বৃহত বৃহৎ যন্্রাদি আবস্তক হইয়াছে, তাই তথায় 
গণিতশান্ত রসায়নশাস্তর প্রভৃতির বিসদৃশ চর্চা চূলিয়াছে। এইরূপে বিভিন্ন বৃত্তি 
পুকুট হইয়া যানবের বিভ্র ্রনীর বিশেষ সম্পাদন করে। 
এতক্ষণে আমরা দেখিয়া আসিলাম যে মানবের কি শরীর, কি আত্ম! 
সকলই সম্ভবত জীবনসংগ্রামের ফলে নিষ্নপ্রাণী হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই 
সুত্রে যেমন পণ্ুদের আত্মা নাই এই অন্ধ সংস্কার আমাদিগকে ত্যাগ করিতে 
হইয়াছে, সেইরূপ মন্ষ্যেতর জীবজন্তর ভাঁষা নাই এই অন্ধসংস্কারও ত্যাগ করিতে 
হইবে। হরবোলা যখন দীড়কাঁকের ডাক অন্নকরণ করিতে থাকে, তখন অন্তান্ত 
কাক তাহা দীড়কাকের অথবা শত্রুপক্ষের ডাক মনে করিয়াই হরবোলাকে 
ফাড়কাক বোধে তাড়াইতে চেষ্টা করে। আমি বেড়ালের ছানাকে ডাকিবার 
স্বর এবং ছানাদের মাঁকে ডাকিবাঁর স্বর অনুকরণ করিয়! ছানা ও ধাড়ী 
* 'বেড়াল উভয়েরই নিকট আশানুরূপ প্রত্যুত্তর পাইয়াছি ; অনৃশ্ঠ থাকিয়া বিবাদ- 
কলহেই শ্বব অনুকরণ করিয়া অপর বিড়ালকে ভয় দেখাইতে সক্ষম হইয়াছি ; 
বিভিন্ন অবস্থার উপযোগী বিভিন্ন শ্বরের অনুকরণে সন্তোষজনক ফল পাইয়া 
বুঝিয়াছি* যে বিড়ালের ভাষা আছে'। সেই প্রকার কুকুর, শৃগাল, দয়েল 
প্রভৃতি নানা পশুপক্ষীর বিভিন্ন অবস্থাজনিত স্বর অনুকরণ করিয়া প্রত্যাশামত 
উত্তর্লাঁভ করিযছি। রোমানেক্গ এবং অধ্যাপক গার্ারের গবেষণা সমক্ষে 
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আর একথা বলা শোভা পায় না যে পণ্ডপক্ষীর ভাষা নাই। তবে, ছাহাদের' 
ভা! তাহাদেরই অস্তবুত্তির উপযোগী, মানবের স্তায় পরিস্কূট নহে। কিন্ত 
। মানবেরই ভাঁষা কি সর্বতোভাবে পরিস্কট ? কত কত নুতন ভাবরাজ্য সংরচিত 
! হইতেছে এবং তছ্পযোগী ভাষাও সংগঠিত হইতেছে । 

মানুষ নিম্ন প্রাণী হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে, ইহা! অস্বীক্ৃত না হইলেও একথা 
বলা যায় না যে বানরই মানুষের প্রত্যক্ষ পূর্বপুরুষ। মানুষের দেহের এক টুকরো 
সহিত হয়তো এক বানরের সেই অঙ্গে সাদৃশ্ত আছে এবং অপর টুকরোর 
সহিত হয়তো! কোন নরকপির সেই অঙ্গের সাদৃহ্ঠ,আছে। এই কারণে অভি- 
বাক্তিবাদী পণ্ডিতের! অনুমান করেন যে.বানর, নরকুপি ও মানব, এই সকলেই 
কোন কোন সাধারণ পূর্বপুরুষ হইতে নামিয়া বিভিন্ন শ্রেণীতে অভিব্যক্তি হইয়াছে। 
বানর অথবা যে কোন জীব মানবের প্রত্যক্ষ পূর্বপুরুষ হইবে, তাহার অন্তত 
প্রত্যেক দেহখণ্ডে মানবের সহিত অস্থিগঠনে সাঘৃশ্তের অভিমুখতা। থাকা আব- 
হক। বরাহযুগের আদিস্তরে অতি আদিম বানরের বঙ্কাল পাইয়া পত্ডিতেরা 
অনুমাঁন করেন যে সেই সময়েই সম্ভবত মানব শীরও অভিব্যক্তির সথত্রপাত 
হইয়াছিল। 

আমরা পূর্বাপর বলিয়া আসিয়াছি যে অভিব্যক্তির.মূল দুইটি__পরিবৃত্তি ও 
জীবনসংগ্রাম। জীবনসংগ্রাম ব্যতীত অভিব্যক্তির কথ! উত্থাপিতই হইতে পারে 
না এবং বিনা পরিবৃত্তি জীবনসংগ্রাম সম্তবই নহে। পরিবৃত্ধিই হইল জীবনসংগ্রামের 
কাধ্যক্ষেত্র এবং অভিব্যক্তি হইল জীবনসংগ্রামেরই কাধ্যফল। পৃরিবৃত্তি দ্বিবিধ-_ 
এক পারিপাশ্বিক পরিবৃত্তি, দ্বিতীয় বংশগত অন্ুবৃত্তি। পারিপার্শিক পরিবৃত্তি সকল 
একপুরুষে ও সাময়িক পরিপার্থের ফলে উৎপন্ন; অন্ুবৃত্তি সকল পুরুযাঙগক্রমে 
নামিয়া আমে বলিয়া কথিত হয়। এইখানে প্রাণতন্ববিৎ মহারথীগণের মধ্যে 
বিরোধ। ন্পেন্সর প্রমুখ পণ্ডিতেরা বলেন যে পারিমার্থিক পরিবৃত্তিও জীবন” 
সংগ্রামের ফলে উৎ্ন্তিত হইয়া বংশানুক্রমে অন্ুৃত্ত হয়; বেইসম্যাঁন প্রভৃতি 
তাহা অস্বীকার করিয়া বলেন যে বীজপরিবর্ভন ব্যতীত সহ জীবনসংগ্রামেও 
পারিপা্বিক পরিবৃত্তি সকল অনুবৃত্ত হয় নাঁ_চীনে রমনীদিতগর পায়ের কুদ্রতা 
শতচেষ্টাতেও অন্বৃত্ত হয় নাই ? অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন গ্রভৃতিও অনুবৃত্ত হয় না। 
বেইসম্যান একটা উপপত্তি ধরিয়াছেন যে, যেমন পুকুভুজ স্বীয় অংশ হইতে 
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নিঙ্গের*্গ্রন্ুক্প অপর পুরুভুজেন্ধ জন্মদান করিতে সক্ষম, সেইরূপ জীবের 
উৎপত্তিমূল বীজসমূহের কতকাংশ হইতে দেহযন্ত্র নির্শিতি হয়, অপরাংশে স্থান্ুরূপ 
অপর বীঙ্জ সকল উৎপাঁদন করিবার ক্ষমতা নিহিত থাকে। এই উপপত্তি 
আপাতত বিজ্ঞানরাঁজো পরীক্ষাসাপেক্ষ ভাবে গৃহীত হইয়াছে। এখন প্রত্যেক 
জীবেরই বীজ যদি ঠিক আপনার অনুরূপ বীজ উৎপাদন করে, তবে এত 
বৈচিত্র্য আসিল কি প্রকারে ?--বেইসম্যানের মতে স্ত্রীপুরুষের বীজ সম্মিলনে। 
যৌনমিলন যখন বহুকান্তাবধি চলিয়া! আসিতেছে, তখন বীজপরিবৃত্তিরও ক্ষেত্র 
বহুবিস্তৃত--পিতামাতা, তাহান্ধের প্রত্যেকের পিতামাতা, আবার তাহাদের 
প্রত্যেকের পিতামাতা, এইবর্পে বীজসম্মিলনের উপাদানের সঙ্গে সঙ্গে পরি- 
বৃত্তির ক্ষেত্রও বিস্তৃত হইয়া পড়ে, কিন্তু বীজপরিবৃত্তিতে জীবনসংগ্রামের হস্ত 
নাই। বেইসম্যানের এই মত শ্বীকার করিয়া লইলেও বীঙ্গপরিবৃত্তি ও অস্পু- 
বৃত্তিতে জীবনসংগ্রামের হস্ত অস্বীকার করিবার কোনই কাকা দেখিতে পাঁই 
না। এক পিতামাতার অন্থুবৃত্তিফলে * অনেকগুলি সন্তান বিভিন্ন অন্ুবৃত্ত 
গা লইয়া জন্ম গ্রহণ করিল, তখন বলা বাল্য যে তাহাদের মধ্যে জীবন- 
সংগ্রাম কার্য করিবে ও পরিশেষে যোগ্যতমেরই উদ্র্তন হইবে । এই 
যোগ্যতম সন্তান অবস্ত পিতামাতার কোন বিশেষ অনুবৃত্ত গুণ লইয় জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছে, সুতরাং ইহার সম্তালগণের কেহ কেহ আবার সেই বিশেষ 
অনুবৃত্ব গুণ একটু বদ্ধিত আকারে লইয়া জন্মগ্রহণ করিবে এবং সেই শুণ 
পরিপার্থের উপযোগী হইলে তংবিশিষ্ট পশ্তগণই যোগ্যতম বলিয়া উদ্বর্তিত 
হইবে। এইরূপে জীবনসংগ্রামের ফলে সেই অন্ুবৃস্ত গুণেরও উৎকর্ষ সাধিত, 
হইতে পারে এবং তদধিকারী ক্রমশই যোগ্যতমরূপে উদ্প্তিত হইতে থাকিবে । এই 
রূপে বেইসম্যানের মত সত্য হইলেও জীবনসংগ্রাম অন্তত ব্যতীরেকী ভাবে 
অন্ুবৃততিক্ষেত্রে কারধ্য করিয়া তাহাকে নিয়মিত করিয়া থাকে। বিজ্ঞানে ইহা 
সিদ্ধান্ত প্রায়' যে সকল প্রকার শক্তিই মূলত এক এবং পরস্পর রপাস্থর-যোগ্য। 
গারিপার্থিক পরিবৃত্তি ও বংশগত অন্বৃত্তি থে মূলত এক নহে এবং রূপাস্তর- 
যোগ্য নহে, একথা আমরা! সাহসপূর্ব্ক বলিতে পারি না। আমাদিগের বিশ্বাস যে 
জীবনরক্ষা গ্রভৃতির জন্য অনাবস্ক হইলেই পারিপার্ডিক পবিরুন্তি অনুবৃত্তিতে 
রূপান্তরিত হইতে পারে। চীনে রমণীদিগের ক্ষুদ্রপদ ঘদি জীবনরক্ষার 
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অনুকূল হইত, অথবা অন্ত কোনরূপে জীবনসংগ্রামে অনুকূল হইর্ত,, তাহা! 
হইলে দেখিতাম যে পারিপার্থিক পরিবৃত্তি অনুবৃত্ত হইয়াছে । 
পারিপার্থিক পরিবৃততিন্ একটা প্রধান অংশ অর্জিত সংস্কার । জীবন- 
সংগ্রামে অন্থকুল হইলে অঞ্জিত সংস্কার প্রভৃতি পারিপার্থিক পরিবৃত্তি 
অনুরত্ত হইতে পারে তাহীর জীবন্ত দৃষ্টান্ত ভারতের জাতিভেদে পাওয়া খাঁয়। 
বলা বাহুল্য কর্মভেদে জাঁতিভেদের স্ষ্টি হইয়াছিল এবং প্রত্যেক জাতির এক 
একটা অবলম্বন ছিল। ইহা! প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে যে কাঁশ্সীরের শীলপ্রস্তকারী 
ৰংশের সন্তানেরা যেরূপ সহজভাবে ও সুন্দররূণে শাল প্রস্তুত করিতে পারে, 
অপর কোন বংশের সন্তান সেরূপ পারে না। তাঁহাদের চক্ষে যত বর্ণ দৃষ্টি 
গোচর হয়, অপর কাহারও চক্ষে ততগুলি বর্ণ সহজে ধরা পড়ে না। এ 
দেশীয় তাতি, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতিতে বিভিন্ন অর্জিত সংস্কার সকল 
কেমন সহজে নামিয়া আসে তাহা পাশ্চাত্য পঙ্ডিতদিগকে বুঝাইতে হইলেও 
এদেশীয় হিন্দুজাতিকে বুঝাইঢত হইরে না,আশা করি। ডার্ধিন পাশ্চাত্য 
কয়েদীদিগকে দেখিয়া প্রথমে স্থির করিয়াছিলেন যে রয়েদীগণের মুখে শ্রী'৪ 
সম্ভাব দেখা যাইতে পাবে না, কিন্তু পোর্টলুই সহরে (আগামান দ্বীপে ) হিন্দু 
কয়েদীগণের শ্রী দেখিয়া আশ্চর্য্য ভাব প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে "নিউসাউথ 
ওয়েল্স্এ ( অস্ত্রেলিয়ার এক অংশ ) আমাদের ছুর্ভাগ্য অপরাধী এবং এই সকল 
হিন্দু কয়েদী, উভয়কে সমদৃষ্টিতে দেখা অসস্তব।” আমরাও সেইরূপ বলি যে পৃথি- 
বীর এক অংশ, একমুগ, একজাতি পর্যবেক্ষণ অথবা রাসায়নিক কর্ধশালায় 
পরীক্ষামাত্র করিয়া সিদ্ধান্ত করিলে চলিবে না। যতদূর সম্ভব, পৃথিবীর সকল 
।অংশ, সকল যুগ, সকল জাতি পর্যাবেক্ষণ করিয়া তবে এই গুরুতর বিষয়ের 
“সিদ্ধান্তে আসিতে হইবে। যে ভারতবর্ষ সর্বাগ্রে উন্নতির চরম সোপানে , 
দ্ করিয়াছিল, সেই ভারতবর্ষকে এই পরযাবেক্ষংণ সর্বাগ্রে স্থান, দিতে' 
! হুইবে, তবে প্ররুত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার সম্ভাবনা থাঁকিবে। " 
এই অধ্যায়ে দেখিলাম যে জীবনসংগ্রামে মানবের শরীরও যেমন নিয় 
প্রীণী হইতে অভিবাক্ত সেইরূপ মানবের আত্মাও” নিম্ন প্রাণী হইতে 
অভিবাক্ত। নিয়প্রাণীর আত্মা নাই ইহা সম্ভব নহে, বরঞ্চ নানা ঘটনা 
তাহাদের আত্মার অস্তিত্বই সপ্রমাণ করে । মানব যে গ্রতাক্ষ ভাবে 


মানবাজ্মীর অভিব্যক্তি । ১১৩ 


বানর *সইতেই উৎপক্ন হইয়াছে এমন কোন কথা নাই, এক সাধারণ পূর্ব 
পুরুষ হইতে বানর, নরকপি, মানব প্রভৃতি বিভিন্ন জীব বিভিন্ন অভিবাঞ্তি- 
রেখা শ্রহণ করিয়াছে বলিয়া অনুমান হয়। ভাষা যে মানবের একচেটিয়া 
পনার্থ বলিয়া লোকের সংস্কার ছিল, বর্তমান গবেষণার মুখে তাহা বোধ করি 
আর টেকে না। এই অভিব্যক্তির মূলে উভয়বিধ পরিবৃত্তি, পারিপার্িক ও 
অন্থবৃত্ত । যতদূর বুঝা যায় তাহাতে বোধ হয় ইহারা উভগ্নেই একই শক্তির 
রূপান্তর মাত্র। এই স্কুল কার্ধযক্ষেত্র বটে, কিন্তু জীবনসংগ্রামই এই গ্গেত্রে 
একমাত্র কারণ। জীবনসংগ্রম ঈখনের এক নতি আশ্র্া ইঞ্গিত। এই 
ইঙ্গিতের ফলে আজ জীবাদি হই'তে স্ুসভ্য মন্থযোর অভিব্যক্তি হইয়াছে প্রত্যক্ষ 
করিলাম, কে জানে যে এই স্থুসভা মন্থুষ্য হইতে দেবতার অভিব্যক্তি হইবে 
না? কে বলিতে পারে যে শান্তিময় হরির রাঁজা হইতে অশান্তি চলিয়া গিয়! 
শাস্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে না, প1পতাপদগ্ধ, জীবনসংগ্রামে শ্ষজ্ভবিক্ষত জগতে 
ধন্ম্ের বিমল প্রভাব বিস্তৃত হুইবে না? 


ইতি জীঙ্ষিতীন্্রনাথ ঠাকুর বিরচিত অভিন্যক্তিবাঁদ কথার 
আাঁনবাত্ম(র অভিবাক্তি মূলক নবম কণ। নম । 


2 ৩ 2 


দশম কথা__মানবাভিব্যক্তির আরও 
কয়েকটী কথা । 





জীবনসংগ্রামে মানুষেরই বুদ্ধিবৃত্তি বাড়িল কেন, অপর বাঁনরগণের বাঁড়িল 
নাকেন? আমরা পূর্ব অপ্যায়ে ইঙ্গিত করিয়াছি যে বানরজাতীয় বর্তমানদৃশ্ 


জীবাদি। 





কোন জীবই খান্থষের প্রত্ক্ষ পূর্বপুরুষ 
নহে। ' পার্স্থিত চিত্রতারা মানুষের 
অভিব্যক্তি কতকট! বিশদ হইবে আঁশ! 
করি। জীবাদি হইতে মোলম্ক হইল, 


. কিন্তু সেই মোলম্ক হইবার মুখে কতকগুলি 


মতস্তাঁভিমুখী জীব হইল। শেষোক্ত 


+ জীব'হইতে মতস্তের আবির্ভাব হইল, 
. আবার কতকগুলি কুন্দীভিমুখী জীবেরও 


উৎপত্তি হইল। এই শেষোক্ত জীব 
হইতে ক্রমশ স্তন্তপায়ী বানর ও মনুষ্য- 
মুখী জীব উভয়েরই উৎপত্তি হইল । 
আবার মন্ুযামুখী জীব হইতে মন্থষ্য ও 
বনমানুষের উৎপত্তি। ঠিক যে এইরূপে 
ধারাবাহিষ্কূপে উৎপত্তি ঘটয়াছে তাহা 
নহে। যাহা হউক, জীবতববিংগণ 
অন্থমান করেন, যে বানর বনমান্ধুম 
এবং মন ইহাদের স্ুলেনই পূ 
পুরুষ এক, তাহা বানবজাতীর এক- 
প্রকার আদিম .জীব। মেই আদিম 
জীবের বংশধরদিগের কতকগুলি আদিম 
কালের বিস্তৃত অরণ্য পাইয়া ফলমূল 


 ভঙ্ষণে প্রবৃত্ত হইয়! শাখা মৃগরূপে অভি 


মানবাভিব্যক্তির আরও কয়েকটা কথা । ১১৫ 


বাক্ত হইল। বোঁধ হয় যে তাহাদের হস্তপদের গঠনও এবিষয়ে প্রবৃত্ত করা- 
ইবার সহায় হইয়াছিল। কতকগুলি মনুষ্যাভিমুখী বংশধর, অরণ্যসকল সী 
জ্ঞাতি কর্তৃক অধিক্কৃত দেখিয়া খোলা মাঠ ও অবণ্যস্থ বৃক্ষের নিয়ভূমি সকল 
অধিকার করিয়া লইল। বৃক্ষের উপর অপেক্ষা বৃক্ষের নিয়ে সেই সকল জীব- 
গণের সরীন্থপ, অন্তান্ত অবণ্যচাবী জীব এবং বৃক্ষের উপবিস্থ স্বস্তাতিগণের 
সহিত জীবনসংগ্রাম লাগিয়া গেল। এই সকল নরাভিমুখী কপিগণের খুব 
সম্ভবত হাত ছটো একুটু ছোট হইয়াছিল, কাজেই জীবনসংগ্রামের ফলে 
তাহাদের হস্ত ও পদ বর্তমানেগ্স অনুপাত লাভে অগ্রসবু হইল। বলা বাহুল্য 
ইহাদিগকে মাঁটার উপর পাতা প্রভৃতির সাহাযো বাসা (তাহাকে গৃহ বঙিতে 
পারি না) বাধিতে হইল, উহাতে মাঁটা খুঁড়িবারও বুদ্ধি আসিল। আজও 
সাওতালদিগের মাঠের উপরে বাস! বীধিবার প্রণালী দেখিলে এ বিষয়ে 
কতকটা বুঝা যাইতে পারে। বানর, গরিলা প্রভাতি নরকল্প কপিগশের হাত 
ছুটো ভূমিতলে দৌড়িবাঁর অথবা বক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে ঘাইবাঁর সহায়তা করে। 
কিন্ত নরাভিমুখী জীবগণের হাত ছুটে! ক্ষু্ব হওয়াতে জীবনসংগ্রামের বড়ই 
সহায়তা হইয়াছিল; শরীকার করিতে, আত্মরক্ষা করিতে একদিকে সোজা! পা, 
অপর দিকে স্থাধীনন হস্ত বড়ই উপকাঁরে আসিয়াছিল। তাহাদের হাত আর 
পায়ের কার্যের সহায়তা করিত না। বলা বাহুলা যে অন্তান্ত জীবের তুলনায় 
নরাভিমুখী জীরের শীদ্ধ শীঘ্র উন্নতিলাভ, কর্মে প্রথরতা এবং সুতরাং জান- 
বৃদ্ধির অন্ততর প্রধান কারণ এই হাতি ছুটোর স্বাধীনতা! লাভ। . আমার এই 
কথার কতকটা মর্ম বুঝা যাইতে পারে যদি আমাদের হাতের বৃদধানুষ্ঠটা 
দৈবাৎ কোন গতিকে কাটা পড়ে। বুড়া আঙ্কুল হারাইলে বানরদিগের উপ- 
যুক্ত কার্য অনেকটা করিতে পারিব, কিন্ত হাতের স্বাধীনতালাতের উপযুক্ত 
কাঁজে একেবারেই অক্ষর্* হুইব। হাত হুটীর স্াধীনতালাভ হওয়াতে যে 
মানুষের কি উপকার হইয়াছে, এই সময়ে তাহার ইয়া! ক্র! যায় না। এই 
স্বাধীনতার, কারণে জীবনসংগ্রামের ফলে মন্তিষপরিমাঁণও বঙ্জিত হইয়! 
মনুষ্যকে জীবগণের সর্বশ্রেষ্ঠ করিয়া তুলিল। 
অনেকে বানর ও মন্ষ্যের ষধ্যবন্তী সংযোগী শৃঙ্খল দেখিতে চাহেন, সেরূপ 
কোন শৃঙ্খলের অভাবে তাহারা অভিন্যক্তিবাদ বিশ্বাস করিতে চাহেন না। এরূপ 


১১৬ অভিব্যক্তিবাদ। 


শৃঙ্খল পাওয়া! নিতান্ত অসম্ভব। একে তো, ঠিক কোথায় যে মানুর্ের পূর্ব 
পুরুষ জযগ্রহণ করিয়াছিল, তাহাই নির্দিষ্ট হয় নাই দ্বিতীয়ত: দেই স্থান ও 
তৎসঙ্গে আদিম মঙুষ্যের কঞ্কাল গ্তৃতি যে ধ্বংসাবস্থা পায় নাই তাহাও কেহ 
বলিতে পাঁরেনা। এ অবস্থায় বানর ও মন্ষ্যের সাধারণ পূর্বপুক্রষ হইতে 
মনুষ্য পর্যন্ত সংঘোগী শৃঙ্খলের প্রত্যাশা করাই বিডস্বনা। কয়েকটী জীবের 
ব্যতীত অধিকাংশ প্রাণীরই সংযোগী শৃঙ্খল এইরূপ কারণে হস্তগত হয় নাই। 
নর ও কপির সাধারণ পূর্বপুরুষ হইতে উৎপত্তির ভাব্র ভাষাতন্বে বেশ পাওয়া 
যায়। এক আদিমূল সংস্কৃত হইতে হিন্দী, বাঁঙগালা, মৈথিলী প্রভৃতি নানা 
প্রাদেশিক উপভাঁষা জন্মলাভ করিয়াছে, কিন্তু সেই কারণে এরূপ বলা সঙ্গত 
নহে যে হিন্দী হইতে বাঙ্গীলা ইত্যাদি, অর্থাৎ এক উপভাষা হইতে আর 
এক উপভাষা উৎপন্ন হইয়াছে এবং সেইরূপ কল্পিত অভিব্যক্তির সংযোগী 
শৃঙ্ঘলের প্রত্যা্গা করাও বৃথা। প্রত্যেক উপভাষার নিজ নিজ শৃঙ্খল অবস্ঠ 
অন্বেষণ করা যাইতে পারে, কিন্তু অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে ঠিক যে 
সংস্কত হইতে ধীরে ধীরে উপভাষা গুলি বাহির হইয়াছে তাহা নহে। এই 
বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি যতই কেন পশ্চাতে অন্বেষণ করি, তাহা বাফালাই 
থাকিবে এবং সেই আদিম বাঙ্গালা ভাষা হইতে বর্তমান বাঙ্গালা ভাষার 
অল্প বিস্তর পরিবর্তন হইয়াছে সতা, কিন্তু তাই লিমা সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষার 
বীরবাক্ত সংযোগী শৃঙ্খল পাঁওয়া যায় কি নাসন্দেহ। সংস্কৃত হইতে গ্রাক্কৃত 
উৎপন্ন হইয়াছে যেন বুঝিলাম, কিন্তু যেই সেই প্রীরুত হইতে ভাষা নানা 
প্রাদেশিক উপভাষায় বিভক্ত হইল, সেই বিভক্ত উপভাষা সমূহের মূল উপভাষা 
অথবা তাহীরও মূল ভাদার সহিত সমুদয় সংযোগী শৃঙ্খললাভ বোধ করি একপ্রকার 
অসন্তব। মূল ভামাঁর ছায়া! যে উপভাষাসমূহে বর্তমান থাঁকিবে তাহা বলা বাহুল্য । 
সেইরূপ নর ও কপির সাধারণ পূর্বপুরুষের সহিত ছানুষের ঠিক সংযোগী শৃঙ্খল 
পাওয়া একপ্রকার অসন্তব বলিয়া বোধ করি। সেই পূর্বপুরুষ হইতে যখনই 
নরাভিমূখী জীবের উৎপত্তি হইল, তখন হইতেই বলিতে গেলে মানুষের স্ষ্টি। 
আমরা পশ্চাতে যাইতে যাইতে কেবল মাত্র এই নরীভিমুখী জীবে পৌছিতে 
পারি, কিন্ত তখনও বলিব যে ইহীরও পম্চাতের সংযোগী শৃঙ্ঘল কোথায়? 
ভাবি না মে ইহার পশ্চাতে একবারেই সেই সাধারণ মূল পূর্বপুরুষ । হয় ধর্ধিতে 
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হইবে ধ্রেশৃঙ্খল পাওয়া যায় না, নচেৎ নরাভিমুখী জীবকেই এই শৃঙ্খল বলিয়া 
ধরিতে হইবে। 

মানুষের বুদ্ধির প্রার্ধোর আব একটী কারণ উল্লেখ করিব। মানুষ 
স্বাধীনভাবে দলবদ্ধ থাকিতে ভাল বাঁসে। জীবগণকে তিন ভাগে বিভক্ত 
করিতে পারি--(১) যাহারা একাকী বিচরণ করিতে ভালবাসে, যেমন লীমর, 
এইএই প্রস্থৃতি ; ইহাদের স্তায় বোকা জীব আছে কিন! সন্দেহ। আমরা এই 
গ্রথম শ্রেণীর জীবগণকে একলষেঁড়ে বলিতে পারি। (২) আবন্ধ-_ ইহারা! বুদ্ধিতে 
কতকটা অগ্রসর হইয়াছে । সময়ে ইহারা স্বাধীন বুদ্ধি প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্ত 
জীবনসংগ্রামের ফলে কতকটা1* করিয়া আর পারে. নাই। ক্রমে তাহাদের 
সেই বুদ্ধিপ্রকাশ সংস্কারে পরিণত হইয়া উন্নতি প্রতিরদ্ধ করিণ। ইহাদের 
ৃ্ান্ত মধুমক্ষিকা, পিপীলিকা প্রস্থতি অর্ধিকাংশ জীব। এই শ্রেণীর জীবগণ 
সমাজের পাঁচজনকে ছাঁড়িয়। একপাও চলিতে পারে না বলিতে পারি। (৩) 
মুক্ত; এই শ্রেণীর জীবগণ স্বাধীনভা,ত্যাগ ন] করিয়া দলবদ্ধ থাকিতে চাহে-- 
্ুস্ত কাক, শূগাল প্রভুতি। ইহাদেরই অধিক উন্নতি দেখা যায়। ইহারা! 
একদিকে নিজেদের কী না হারাইয় শ্বাধীন বুদ্ধিবিকাশের অবসর পায়, 
অপরদিকে প্রয়োজন পড়িলেই সমাজের পাঁচজনের নিকটে সাহাষ্যও পাইয়!. 
থাকে। অন্ত সময়ে কাঁকগুলো খুব স্বাধীনভাবে খাছসংগ্রহ করিবে, একটা 
কাক আর একট! কাকের বাঁসা চুরি করিবে, কিন্তু দাঁড়কীক প্রভৃতি সাধারণ 
শত্রু আসিলে সকলে মিলিয়া তাহাকে তীড়াইবার চেষ্টা করিবে। আমি দেখি 
য্াছি যে এক মালী একট! কাকের বাঁসা ভাঙ্গিয়া ফেলাতে বাগানের কাকদিগের 
ঠোকরের জালায় বহুদিন যাবৎ সেই বাগানে প্রবেশ করিতে পারে নাই। 
বর্তমান মানবজাতি সমূহের মধ্যেও ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। প্রাচ্য মহাদেশ 
এসিয়ারু অধিবাসীগণ এক“সময়ে স্বাধীনভাবে বুদ্ধি প্রকাশ করিয়াছিল, ক্রমে 
তাহারা স্বাধীনতা জলাঞ্জলি দিয়া সমাজের দাস হইয়া পড়িল এবং তখন থেকে 
উন্নতির পথ বন্ধ হইয়া গেছে। ভারতের বর্তমান ছা তো! আমরা প্রত্যক্ষ 
করিতেছি। তবে আমাদের বুদ্ধি ও জ্ঞানই এবাদত ভরমা। অন্তান্ত জীব 
হইলে বোধ হয় আর উদ্ধারের আশা! গাকিত না, কিন্তু আমরা বুঝিতেছি যে 
আমবা আনদ্ধ হইয়া পড়িতেছি এবং মুক্ত জীবের স্বাধীনতাকে আহ্বান করি, 
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তেছি, ইহাতেই আমাদের সময়ে সভ্যতার শিখরে পুনরারোহণের* সস্তাবন! 
আছে। ইউরোপ ও আমেরিকা এখনও মুক্ত জীবের আবাসভৃমি আছে, 
তাই নিত্য নবনব উন্নতির চিহ্ন সকল দেখা দিতেছে । সেখানে এখনও কুসং- 
স্কার সমূহের পাষাণভার চাপিয়া বলিবার অবসর পায় নাই। বিলাস 
ও আলন্তের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল অন্ধতামসপ্রিয় দৈত্যগণ আবিভূ্ত' হইয়া 
উন্নতির মূল অবলম্বন সকল গ্রীস করিয়া ফেলে। আমরা এখন চিরাভ্যন্ত 
সংস্কারের বিরুদ্ধে কোন কাধ্য করিলেই বা কথা বলিলেই উপহাসমাত্র পুরদ্ধার 
লাভ করি এবং তীব্র বাধা পাই, কিন্তু পাশ্চাত্য, ভূখণ্ডে এখনও সত্য বলিয়া 
বুঝিতে পারিলে লোকে সেই সত্যের আবিষ্বর্ভাকে সম্মান দিতে কুষ্টিত 
হয় না। তাই অধ্যাপক জগনীশচন্দ্রকে বিলাঁতে যাইতে হইয়াছে, কিন্ত 
কোন পাশ্চাত্য পঙ্ডিতকে প্রাণের দায়ে ভারতে আসিতে হয় নাই । 

নিয় প্রাণী হইতে মানবের অভিবাক্তির সম্ভাবনা আমরা এতক্ষণে দেখিয়। 
আসিয়াছি। যাঁনবশ্বীরের *সঙ্গে ম্মানবের, বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতিও যে নিম 
প্রাণীদের অস্তৃতবিসমূহের সঙজাতীয়, তারতম্য কেবল পরিমাণে, তাহাও যথাসাধ্য 
প্রদর্শন করিয়াছি। বুদ্ধিবৃত্তি গরভৃতি অন্তব্ত্ি সমূহও' প্রাণশক্তির রূাস্তরিত 
সংহত আকার কি না তাহা সিদ্ধান্ত না হইলেও আর এক দিক দিয়া আমরা 
বলিতে পারি যে অন্ততিগুলি অস্তত প্রাণশক্তির আনুষঙ্গিক, সুতরাং বলা বাহুল্য 
যে এখানেও জীবনসংগ্রাম অনিবার্ধয। অন্তবৃতত্তি সমূহ প্রাণশক্জির রূপাস্তর 
বলিয়া! ইঙ্গিত করাতে নাস্তিকত্যাতি ও উপহাঁস লাভের সম্ভাবনা! আছে। “বাধ 
পালাল, বেড়াল এল, শীকার রর্তে হাতী। মোগলপাঠান হন্দ হোল ফার্শি গড়ে 
ভাতী ॥” বড় বড় বৈজ্ঞানিকগণের অর্ধ যে কথা বলিতে সাহস করেন না, আমার 
তায় ক্ষুদ্র বাক্তির পক্ষে সে কথা বলা ও অগ্নিতে হস্তনিক্ষেপ উভয়ই সমান। কাজেই, 
আত্মরক্ষার জন্তগ্রসঙ্ক্রমে এই স্থলে বলিয়া রাখিতে ঝাঁধা হইতেছি, যে ঈশ্বরকে 
যখন আমরা পরসাত্ম! এবং প্রীণস্বরূপ উভয়ই বলিতেছি, তখন প্রাণর্শক্তির সংহত 
আকারকে অস্তর্ত্তি বলিয়া নির্দেশ করিলে নাস্তিক নাম পাইবার কোনই কারণ 
দেখিতেছি না। গীতা) বলিতেছেন এবং সক্ল ধর্শাস্ত্ই বলিতে বাধ্য যে_ 
1*যুক্তাহারবিহাবন্ত যুক্তচেষট কর্ম 
/ ফুক্ন্প্াববোধন্ত যৌগো ভবতি ছুংখহা ৮ 
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যথ]ুক্ক্ত আহারবিহারশীল, যথাযুক্ত কর্থনীল এবং যথাযুক্ত নিদ্রা ও জাগরণ- 
শীল কক্তিরই ছঃখনাশক যোগ সিদ্ধ হয়। সুতরাং স্পষ্টই দেখিতেছি যে আত্মার 
পরম ও চরম বৃত্তি যোগ যথাযুক্ত প্রাণনক্রিয়ারই অবিচ্ছিন্ন ফল। যেমন 
কয়লা! হইতে হীরকের উৎপত্তি সস্ভব, সেইরূপ কে সাহস করিয়া বলিতে পাঁবে যে 
প্রাণশক্তি হইতে এই যোগের উৎপত্তি অসম্ভব। আহার, বিহার, কর্শা, স্বপ্ন, 
জাগরণ প্রতৃতির সাঁষ্জন্তফল (765010270) হইল যোগ। পেটুকের আহার 
শরীরের অথবা নিজের প্রাণশক্তির অঙ্থঁপাঁতে অত্যন্ত অধিক, সেখানে অতিযাত্র 
আহারের ফলে প্রাণশক্তি সংহড় হইবার অবসর পায় না, সুতরাং যোগেরও 
অভাব ঘটে। অতিমাত্র কর্মী, দিজ্রালু বা জাগরণশীল  লোকেরও সেই কারণে 
ঘোগসাধন ছুঃসাধ্য। সকল বিষয়ে অতিগামীদিগের প্রীণশক্তি কতকটা তরলা- 
বস্থায় থাকে (6০০ 01668950)। সেইরূপ অনাহারী, নিফমণ প্রভৃতি লোকদিগেরও 
প্রাণশক্তির পরিপুষ্টির অভাবে যোৌগসাধন হয় না। গ্রাণশক্তির অভিব্যক্তি যে জীবে 
ঘে পরিমাণে হইয়াছে, অন্তরততি সুমৃহও £লই পরিমাণে সেই জীবে পবিশ্ফুট। 
কতৃক গুলি ঘাস খাইলেই চুলিবে না_অল্প সময়ের মধ্যে পরিপাকশীল উপযুক্ত 
আহারের দ্ব/রা প্রীপশক্তি্কে জীবনসংগ্রীমে জয়ী করিতে হইবে; আবার কেবল 
আহারে প্রীণশক্তি অভিব্যক্ত হইবে না, কর্ম প্রত্ৃতি সকল প্রকার উপীয়কে সাম- 
জন্তের সহিত ব্যবহার করিতে হইবে । সকল শক্তির মূল যখন এক ভগবান, তখন 
সকল শক্তিই যে.মূলত এক নহে, ইহা কে বলিবে? কে জানিত যে আলোক 
ও তাঁড়িত উভয়ই মূলত এক ? এখন এক প্রকাঁর সিদ্ধান্তই হইয়।৷ গিয়াছে থে 
আলোক, ভড়িৎ, উত্তাপ এবং সাধারণত সুক্ল জড়শক্তিই মু্মত এক। কে জানে 
যে আর এক শতান্ধীর ভিতরে কি জড়শরিকি প্রাণশক্তি, কি আত্মশক্তি, সক- 
লেরই মূলত একপ্রাণতার বিজয় ঘোষণা হইবে না? 





ইতি ্রীক্ষিতীন্রনাথ ঠাকুর বিয়চিভ অভিবাতিবাদ কথায় সানধাতিষাজির 
আরও কণ্নেকটী কথ! মুলক দশম কথ সমান্ত। 


৫ ক 
২ রাও 


“একাদশ কথা-_আদিম মানবের স্থান ও 
কাল নির্ণয় | 





ঈশ্বরের রাজজো যেমন জীবাদি হইতে মানবের অভিব্যক্তি দেখা যাঁয়, সেই 
রূপ মাঁনবসমাজেরও ভিতরে অভিব্যক্তিএ পরিচায়ক চিহ্বের অভাব নাই। 
এইবাবে আদিম মানবের আচার ব্যবহীরে , অভিব্যক্তির কিরূপ পরিচয় 
প্লাওয়া যায় তাহাই দেখিব। ভৃপপ্রর প্রোতখাত করিয়া যে সকল উপকরণ 
সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা হইতে আদিম মানবের নিখুঁত ইতিহাস না হউক, 
স্থল বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবাঁর পক্ষে বিশেষ বাঁধা! ঘটিবে বলিয়া বোধ হয় না। 
বল! বাহুল্য ফে এই সকল উপকরণও অসম্পূর্ণ এবং স্থৃতরাঁং আদিম মাঁনৰ 
সম্বন্ধীয় অনেক বিষয় লইয়াই বাদান্থবাদর বিরাম নাই । যে সকল মত পণ্ডিত- 
অগ্ুলী কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে, আমরা সেই সকল মতই আলোচনা করিব। , 

আচার ব্যবহারের পূর্বে আদিম মানবের স্থান ও কাল নির্ণয়ে কিঞ্চিৎ প্রয়াস 
করা যাউক। আদিম মানবের প্রথম উৎপততিস্থান কোথায়, এই একটা বিষয়ের 
উপরেই আজ পধ্যস্ত কত না! বাদান্থবাদ চলিয়াছে। অভিব্যক্তিবাদের ছুই প্রধান 
প্রবর্তক ডাধিন ও ওয়ালেস এই বিষয়ে ছুই সম্পূর্ণ বিপরীত পথাবলম্বী। ভার্বিন 
দক্ষিণ ইউরোপে আদিম ম্ীনবের কঙ্কাল সর্বপ্রথম প্রাপ্ত হইয়া আফ্রিকাকে 
তাহার প্রথম জন্মস্থান বলিয়া অনুমান. করিলেন। তাহার মনের ভাব এই যে, 
যথন আফ্রিকা ও ইউরোপ সং ছিল, উভয়ের মধ্যে ভূমধ্যসাগরের বৃহ 
ব্যবধান ছিল,না, সেই সময়ে মানব আক্রিকা হইতে ইউরোপে উপনিবেশ 
করিয়াছিল এবং ক্রমশ তৃপৃষ্ঠের সর্বত্র ছড়াইয পড্রিয়াছিল। ওয়ালেস বলেন 
যে আফ্রিকায় আদিম মানবের জন্মলাভ একেবারেই অসম্ভব।” বরাহযুগের 
প্রীরস্তভাগে আফ্রিকার সহিত ইউরোপ প্রভৃতি মহাদেশের ষে বিচ্ছেদ ঘটিয়া- 
ছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় এবং প্রায় সেই একই কালে যে ম্যাডাগা- 
স্কার ্বীপ৪ আফ্রিক) হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, তাহাও পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলিয়া 
আসিয়াছি। বাহির হইতে আমদানী বিনা আফ্রিকার নিজ মাঁটীর গুণে 


আদিম মানবের স্থান ও কাল নির্ণয় । ১২১ 


ভবেশজ্ঠ বরাহযুগের প্রাককালীন জীব হইভে থে কিন্প স্তপ্পায়ী জীবের 
উদ্ভব সম্ভব ছিল, মাডাগাস্কার দ্বীপের অনুন্নত স্তস্পায়ী জীবেই তাহার পৰি- 
চয় পাওয়া ফায়। 

দ্বিতীয়ত, উদ্ভিজ্জপবিপূর্ণ বলিয়া! যদি আফ্রিকাকে মানবের আদিম উৎপত্তি 
স্থান বিয়া অন্থমান করা হয়, তাহাও সঙ্গত নহে। যোগাতষের উৎবর্তন যদি 
একটা সত্য সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে বলিতে পারি যে কেবল উত্তিজ্জপরিপূর্ণ 
স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া ফ্ুলমূলের উপর জীবনধারণ নির্ভর করিলে উ্বস্তিত 
মানবের অঙ্গপ্রতান্ের গঠন ধর্তমান মানবের অনুরূপ হইত নাতাহাদের 
হস্তপদের বৃদ্ধা্ষ্ঠ গবিলা প্রভৃতির '্যায় বক্রগ্রস্থি হইয়া থাকিত, বর্তমান মান- 
বের স্তায় অন্ান্ত অঙ্কুলির সহিত বৃদ্ধানুষ্ঠের সমাস্তরালপ্রায় ভাবে অবস্থান 
অসম্ভব হইত। আর, মানবের হস্তপন গাছের ডালপালা ধরিতেই সর্বতো- 
ভাবে নিযুক্ত থাকিলে তাহাদের এত সন্থর উন্নতিলাভ ঘটিত না" ইহার দৃষ্টান্ত 
নিগ্রোবটু ও নেগ্রিল (০1৮০ 90৫ 1০5101101 তাহার! মালয় দ্বীপপুঞ্জের ও 
আছ্ক্রিকার ঘোর অরণ্যের মধ্যে বাসস্থান লাভ করিয়া বানর প্রভৃতি নিয়ত 
জীব হইতে এক পনও উন্নত পথে অগ্রসর হইতে পাকিয়াছে কি না সন্দেহ। 
তাহার! গাছে বাসা বাধিয়া রাত্রি যাপন করে এবং পাশ্চাত্য ভ্রম্ণকারীগণ 
অনেক সময়ে তাহাদিগকে বাঁনর বলিয়াই ভ্রম করিয়া থাকেন। 

পণ্ডিতবর ওম়ালেসের মতে বিশাল ইউরেশীয় সমতল অধিত্যকারই কোন 
এক অংশ আদিম মানবের জনুস্থান । এই বিশাল অধিত্যকার মধ 
মাঞচুিয়া, তিব্বত, পারন্ত, সাইবীরিয়! প্রন্ৃতি বৃহত প্রদেশ সকল অন্তত 
তাহার এই অন্থমানের কারণ এই যে এই জরঘিত্যকার প্রধান অধিবাসী রা 
জাতি__তাহাদের করোটা ও যুখমগুলের সহিত আদিম মানবের প্রাপ্ত করোটা 
রস্ৃতির' “বিশেষ সাদৃশ্য আঙ্ছে এবং তাহাদের গাত্রবর্ণ হরিদ্রাভ, ওয়ালেসের 
মতে এই' বরই আদিম মানবের গাত্রবর্ণ ছিল। তাহার এই ছুইটী উক্তি সত্য 
বলিয়া স্বীকার করিলেও আমরা বলিতে বাধ্য যে এই ছুইটা বিষয়ে সানৃষ্ঠ 
উল্লেখই আদিম মানবের জন্মস্থান নির্নয় করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। এশিয়ার 
উষ্ এবং আমেরিকার লামা একজ্জাতীয় জীব, কিন্তু মরুভূমিতে বিচরণকালে 
উষ্টের জলম্লী ও পন্তলের চেপ্টাভাব সভিবাক্ত হইয়াছে, কিন্ত পার্কতা প্র- 


্ ১৬ 


১২২ অভিব্যক্তিবাঁদ। 


দেশে বিচরণ হেতু লামার আর জলস্থলী'৪ অভিব্যক্ত হয় নাই এররং পদ- 
তলের চেপ্ট। ভাবও হয় নাই। সেইরূপ হইতে পানে যে স্থান ও অবস্থা 
মাহায্মে আদিম মানবের সহিত মঙ্গোলীয়িগের মুখমণ্ডলের সাদৃহী থাকিয়া 
গিয়াছে। যোটের উপর ওয়ালেসের নিষ্চি্ স্থান এত বিস্তৃত যে তাহার এক 
অংশে আদিম ঘানবৈৰ জন্ম বলিলে প্রত পক্ষে কিছুই বলা হয় না। পুথিবীর 
উত্তরার্জের এক অংশে আদিম মামবের, উৎপত্তি হইয়াছে, একথাও প্রায় ওয়া 
লেসের উক্তির সহিত সমান হইয়া পড়ে!" 

অধ্যাপক মোক্ষমূলর ভাষাতক্‌ অবলম্বনে বলেন থে ইরাশীয় 'উপত্যকাই 
আদিম মানবের অনবস্থান। বৈদিক সংস্কৃত, প্রাচীন পারস্ত, গ্রীক, লাটিন, স্তাঝন 
প্রভৃতি ভাষায় অনেক গাহৃস্থ্যোপযোগী দ্রবাদির নামের মূল এক দেখা যাঁয়। 
আবার দেখা যায় যে দেব অস্ত্র প্রভৃতি কতক গুলি শব্দের সংস্কৃত ভাষায় যেরূপ 
অর্থ, আদিম 'পারস্ত ভাষায় ঠিক তাহার বিপরীত অর্থ। এরূপ শব্বগ্রমাণ 
অবলম্বনে মোক্ষমূলর স্থির করিয়াছেন*যে ভারতের প্রাচীন আর্য, রোমক, 
গ্রীক প্রভৃতি পাশ্চাত্য আর্ধ্য, ইহাদের পূরবপুরুষগণ্‌ সকলেই এক সময়ে একত্র 
বসবাস করিত এবং সম্ভবত ইহাদের মূল্যও এক ছিল, ' পরে বিবাদ ও অন্তান 
কারণে সেই পূর্বপুরুষের বিচ্ছিন্ন হইয়া দেশ দেশাস্তরে উপনিবেশ স্থাপন পূর্বক 
বিভিন্ন জাতিতে পরিণত হইয়াছিল। আমাদিগের অন্থমান হয় যে ইরাণীয় 
উপত্যকা মানবের আর্ধা অংশের প্রধান কর্ক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছিল এবং 
সেই কারণে সেই আরধ্যদিগের ভাষাও সর্বপ্রথম উন্নতির পথে দ্রুতপদে অগ্রসর 
হইয়াছিল। ইরাণীয় আর্ধ্যগণ পরম্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া দেশদেশীস্তরে সেই উন্নত 
ভাব ও ভাষার স্পর্শ লইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাই বলিয়া যে সেই আদিম 
কর্মক্ষেত্রকে আদিম মানবেরও প্রথম জঙ্স্থান স্বীকার করিতে হইবে 
তৎসমর্থক বিশেষ কোন প্রমাণ দেখিতেছি না। ' *... 7 

তরে আদিম মানবের জন্মস্থান কোথায় ? আমরা পূর্ব অধ্যায়েই ইঙ্গিত 
করিয়া! আসিয়াছি যে আমাদের মতে, ন্ুমেরুখণ্ডেই... মানবের. প্রথম. জন। 
বর্তমান সাইবীরিয়ার, উত্তরাংশেই বোধ হয় সর্ব রম মানব আত্ম প্রকাশ 
করিয়া জগতকে ধন্ত করিয়াছিল। সময়ে এই প্রদেশেও উষ্পপ্রধান বিষুব বৃত্তের 
উপযুক্ত উত্ভিজ্জ অত্যন্ত বিস্তৃতি লীভ করিয়াছিল, কিন্ত বোধ হয় পরে এই 
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প্রদেশ কিছু পার্বতীয় হইয়৷ উঠাতে মানবাভিব্যক্তির সহায় হইয়াছিল--মানবের 
পূ্ধপুরুষদিগকে কেবল গাছের ভালপালা 'ধরিয়! বেড়াইতে হয় নাই, তাহারা 
শীকাবাধেষণে হস্তপদ ও বুদ্ধি চালনা করিতে বাঁধা হইয়াছিল। দক্ষিণ দিকও 
সম্ভবত মানবের জন্মদান করিয়াছিল, কিন্তু তাহার কোনই চিন পাঞী যায় না 
বলিয়া" দক্ষিণ দিকের মানবযুগের সহিত বর্তমান মানবঘুগের প্রারস্তের কোম 
সম্পর্ক ধরিলাম না। প্রসিদ্ধ হুইভীয় পণ্ডিত কাউন্ট জ্থ ইরা হুমেরু.বত্তকেই 
আদিম মানবের জন্মস্থান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন | 

আমাদের শাস্তি মন ক্লরিলেও বোধ হয় আদিম মাঁনবেষ উৎপত্তি- 
বিষয়ক দু'একটা তন পাওয়া যাইতে পারে। . মকর. প্রদেশ. দেবগণের আদিম 
বাসস্থান বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে এবং রামায়ণে পাওয়া যায় যে মেক প্রনদেশে 
ুধ্য অন্ত যায় না। এই যরেরু প্রদেশ এবং আমাদের হুমেকুবৃত্ত অভিন্ন 
বলিয়া আমাদের অগ্নমান হয়। শতপথ ত্রাঙ্মণে আছে যে পূর্বদিকে দেবগণের 
আবাম, দক্ষিণদিকে পিতৃদিগের আবাস, এইং উত্তর দিকে মানবের আবাস 
( ৯ম কা, ২ অং ৫ ব্রাং)। এই উক্তি হইতে আমরা অন্থমান করিয়াছি 
যে সুমের বৃত্তের বছ পুর্বে কৃমেরু বৃত্তে সময়ে মানবের আবিভাব হইয়াছিল। 
বর্তমান মানবের আদিপুরুষ যে সুমেকুবুত্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, খধিরা তাহা 
স্পষ্টই জানিতেন বলিয়া বোধ হয়। নৃমিংহাবতারকথা হইতেও মানবের 
উত্তর দিক হইতে আগমন সমধিত হয় বলিয়া অনুমান করি। দৈত্য হিরণ্যকশিপুর 
অত্যাচার বৃদ্ধি হওয়াতে *দেবগণের অন্থরোধে বিষুঃ হিমালয় পার্থে উপস্থিত 
হইয়। নরসিংহরপ ধারণ স্থির করিয়াছিলেন” হিরণ্যকশিপুকে বিদীর্ণ করিবার 
পর “নারায়ণ নরসিংহরূপ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় মূর্তিতে ক্ষীরোদসাগরের 
উত্তরকুলে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন» এই ক্ষীরোদ সাগর কোথায়? 
ভ্তরের গঠনকাল হিসাবে দরিয়া অধ্যাপক হকৃগ্রি বলেন যে কিছু কাঁল পুর্বে 
কষ্চসাঁগর, কা্পী হুদ, আরুল হুদ এবং বালকশ হুদ প্রভৃতি এসিয়ার মধাস্থিত 
জলরাশি সমূহের পৃথক্‌ পৃথক্‌ অস্তিত্ব ছিল নাঁ_এই সকল ভিন্ন ভিন্ন তদের 
পরিবর্তে এসিয়ার মধ্যস্থলে একটা বৃহৎ ভূমধ্যসাগর বর্তমান ছিল। সম্ভবত 
তাহাতে নানা নদীর জল আসিয। পড়িত এবং গভীরতা অপেক্ষাকৃত অনেক 
বেশী ছিল বলিয়া তাহার জলের আস্বাদ মিট ছিল এবং সেই কারণে ইহাই 
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পুরাণে ক্ষীরোদ সাগর বলি অভিহিত হইয়াছিল। যতদুর কুখা ধা, 
তাহাতে বোঁধ হয় যে সাইবীরিয়ার মুভূমিও এই ক্ষীরোদ সাগরের অন্তর্গত 
ছিল। ক্্ীরোদ সাগরের উত্তরকুলের অর্থে আমরা সাইবীরিয়ার উত্তরাংশই 
বুঝিয়াছি। ক্যাতর্ফাগেন তাহার “মানবজাতি” পুস্তকে বলেন যে সকল নিক 
নিয়া বিবেচনা করিলে আমরা অন্সমান করিতে বাঁধ্য যে বৃহকায় স্তন্ঠপায়ীজীব- 
সমূহের পশ্চাতে আদিম মানব উত্তর দিক হইতে দক্ষিণদিকে নামিয়া উপনিবেশ 
স্থাপন করিয়াছিল । | 

আস্ত্েলযা, দক্ষিণ আমেরিকা প্রতি মেরু বৃত্ত হইতে দুরতম প্রদেশেও 
আদিম মানবের বহুকালাবধি অস্তিত্ব পরিচয় 'পাঁওয়া যায়। আদিম মানবের 
দক্ষিণ দিকে উপনিবেশ হইয়াছিল স্বীকার করিলেও এই সকল স্থানে তাহাব 
অস্তিত্ব স্বীকার করিতে পারা যায় কি না? এসিয়া হইতে আমেরিকা বছ- 
পূর্বাবধিই বিচ্ছিন্ন আছে--মামেরিকার দক্ষিণতম অংশে আদিম মানবের 
আবির্ভার উপনিবেশ অন্ুমানেরু সাহায্ বুঝান যায় কি না? ক্যাতর্ফাগেস 
তাহার উপরোক্ত পুস্তকে কালমুখ যবনদিগের চৃষ্টস্ত উল্লেখ করিয়! বল্লেন 
যে আদিম মানবের পৃথিবীর এক প্রীস্ত হইতে অপর প্রান্তে উপনিবেশ স্থাপন 
কিছুমাত্র বিস্ময়কর নহে। মানুষের বিস্তৃতির পক্ষে এক মান্য ব্যতীত আর 
কোন গুরুতর প্রতিবন্ধক আছে বলিয়া বোধ হয় না। হানিবল তাহার 
হস্তীযখ এবং নেপোলিয়ন তাহার কাঁমানব্যহ লইয়া তুষারাবৃত আল্লস পর্বত 
অতিক্রম করিয়াছিলেন। কাঁলমুখ যবনগণ মোগল জাতীয় ও চীনরাজের 
প্রজা ছিল। একবার চীনরাঁজের সহিত ইহাদের মনাস্তর হওয়ায় ইহার! 
চীনরাঙ্জ পরিত্যাগ করিয়া বল্সাতীরে রুষরাঁজ্যে উপনিবেশ স্থাপন পূর্বক 
কিছুকাল নিবিবাদে কাটাইস্জা গিয়াছিল। অবশেষে রুধরাজের সহিত ইহাদের 
মনাস্তর হওয়ায় ইহারা চীনরাজ্যে প্রাতিগমন করিতে মৃসস্থ করিল। , ১৭৭১ 
ুষ্টান্ের ৫ই জাগ্গ্রারী তারিখে দেখা গেল ষে প্রতি আধ ঘন্টা অন্তর দশ পনেরো 
হাজার অশ্বান্োহীর তত্বাবধানে পনেরো কুড়ি হাঁজার কালমুখ বন্মাতীর হইতে 
যাব্রা করিতে লাগিল। অশীতি সহম্্র দক্ষতম কালমুখ এই: সকল যাত্রীদিগের 
পৃষ্টবক্ষায় নিফুক্ত বহিল। এইরূপে যথাসম্ভব সত্থবরতা ও সতর্কতা অবলম্বন 
পুরধক রুশিয়ার সেই ভীষণ শীতের মধা দিয়া ছয় লক্ষ কলমুখ সাতদিনের মধো 





৩৭শ চিত্র 
কালমুখ যখনের করোটীর সম্মুথ ও পার্থ দশা আকৃতি) 
বং বা; পৃঃ ১২৪। 
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৩৮৩ ম্কইল চলিয়াছিল। শীতের কঠোরতার প্রভাবে রাশি রাশি পণ্ড বিনষ্ট 
হওয়াতে যাত্রীদিগের মধ্যে শিশুদিগেরও ছুগ্ধের অভাব ঘটিয়াছিল। জেম 
ননীতীরে একদল অশ্বারোহী কালমুখ রুশিয়ার কাক সৈস্ভ করৃক নিরবশেষে 
নিহত হইয়াছিল। একদিকে রুষসৈন্ত হইতে সহসা আক্রমণভয়, অপর দিকে 
প্রচঞ্ড শীত ও তুষারপাতে সবলে ধ্ৰংসের উম, এই উভয় ভয়ের মধ্যে পতিত 
হইয়৷ কালমুখগণ দ্বিগুণিত বেগে চলিতে লাগিল--পথিপার্ে শতসহত্র কন্কাল 
তাহাদ্দিগের গমনপথ চিহ্িত করিতে লাঁগিল। এইরূপে পাচমাসে ২১৯০ 
মাইল চলিয়া অবশেষে মৃতাবুশিষ্ট পঞ্ত ও যাত্রীগণ চীনের সীমানায় আসিয়া 
পৌছিল।' আড়াই লক্ষ যাত্রী, এবং উষ্ট ব্যতীত অন্যান্ত যাবতীয় সহগামী 
জীব এই ভীষণ যজ্জে জীবন আহুতি দিয়াছিল। এত বিপদ মস্তকে লইয়া 
যখন একদল মানব সহস্র সহ মাইল অতিক্রম করিতে পারিল, তখন, যে 
সময়ে মান্গুষের সংখ্যা অল্প ছিল এবং ম্ৃতরাং মান্ুযদিগের পণস্পরের নিকটে 
হিংসাঘেষ জনিত বাধা পাইবার সম্ভাবনা ছিল না, সেই সময়ে যে আদিম মানব- 
গণের ধীরে সুস্থে চলিতে চলিতে পৃথিবীর সুদুরতম অংশেও প্রবেশের সন্তাবনা 
ছিল, তাহা বুঝাইতে অধিক বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন নাই। কেবল পর্বত, মরুভূষি- 
বিশিষ্ট দেশ সমূহ অতিক্রম করিয়া নহে, মহা মহা সাগর ব্যবধান অতিক্রম 
কবিয়াও যে আদিম মানবের দেশদেশাস্তরে উপনিবেশের সম্ভাবনা ছিল, ক্যাতব- 
ফাগেস তাহা নানা দৃষ্টস্ত ও যুক্তি প্রদর্শন পূর্বক সমর্থন করিয়াছেন। পঞ্জাব দেশের 
কাংড়া জেলায় নৃসিংহপুজা প্রচলিত আছে-_নাবিকেল পুষ্পাদির সাহায্যে সেই পুজা 
নিপপন্ন হয়। তাহা হইতে আমাদের অনুমান হয় যে ভারতের দিকে অন্তত পঞ্জাব 
পর্যন্ত আদিম মানবের শুভাগমন হইয়াছিল--সেই সময়ে পঞ্জাবেও সাগর 
অভিপ্রবিষ্ট ছিল ও স্ৃতরাং নারিকেল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন ,হইত। সেই 
* আদিম মানবের আগমনবঝুর্তাই পুক্জার মধ্য দিয়াঁ আসিয়া আমাদিগের ইতিহাস 
রচনার' সহায়তা করিতেছে। 

আদিম মানবের উৎপত্তির স্থান যেমন ছুঃসাধা, কালনির্ণয়ও ততোধিক 
পে 'ৃসিংহ্যুগে যে মানবের প্রাহর্ভাব হইয়াছিল, তদ্ধিয়ে আর মতথৈধ নাই-_ 

৭, প্রকারান্তরে বলিতে গেলে যে সময়ে মানবের প্রথম প্রাছর্ডাব সপ্রমাণ 

হে ভাহারই নাম পণ্ডিতের আদিম মানবের যুগ এবং আমবা নৃসিংহ্যু 


১২৬ অভিব্যক্তিবাঁদ। 


আখ্যা প্রধান করিয়াছি। মাদিম মানবের উৎপত্তিকালবিষয়ক বা্দানুবাদের 
একটা প্রধান বিষয় এই যে বরাহযুগে আদিঞ মানবের অভিব্যক্তি হইয়াছিল 
কিনা। নৃসিংহযুগে আদিম মানবের যে প্রকার প্রাছ্তাব, দেখা ফা, তাহাতে 
(বোধ হয যে বরাহযুগে নিশ্চয়ই মানবের আবির্ভাব ঘটায়াছিলল, নচেৎ নৃসিংহযুগে 
তাহার সহসা এত অধিক বিস্তৃতি সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। বৃসিংাখ্য 
আদিম মানবের কঙ্কাল এসিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা প্রত্ৃতি নানা স্থানে প্রাপ্ত 
হইয়া সময়ে ভূখণ্ডের প্রীয় স্ধত্ত তাহীর বিস্তৃতি হুচিত করিয়া দিতেছে । 
বরাহ্যুগে যে মানবের অভিব্যক্তি হইয়াছিল, তাহার আরও গুরুতর 
প্রমাণ প্রশিত হইতেছে। যে সকল তৃত্তর নৃসিংহযুগের অন্তর্গত বলিয়া 
্থিরসিন্ধান্ত্র হইয়াছে, সেই সকল স্তরের একটীতেও দক্সিণান্ত হস্তীর (চ:162155 
7157101009115 ) কঙ্কাল পাওয়া যাঁয় নাই। এই দক্গিণান্ত হস্তী বরাহযুগের 
অন্তস্তরের শেষ অংশেরই জীব বলিয়! সিদ্ধান্ত হইয়া! গিয়াছে। এই সকল 
হস্তীর কঙ্কালের সঙ্গে মানবীয় অস্ত্র পাওয়া গিয়াছে এবং কয়েকটা অস্থিতে 
প্রস্তরান্ত্রের আঘাতচিহ্ও যেন দেখ! যায়। বরাহযুগের অন্তস্তরের শেষ অংশের 
কথা বলিলাম, আবার মধ্যন্তবের প্রথম অংশেও যে সকলে জীবকস্কাল পাওয়! 
যায়, তাহাদেরও মধ্যে কোন কোন হাড়ে অস্ত্রাঘধাত চিহ্ন যেন পাঁওয়! যায় 
বলিয়া বোধ হয়। মধ্যন্তবের শেষ অংশে বিপত্রিত অগ্রিপ্রস্তয় (0১106 91013) 
পাওয়া যায় বৌধ হয়। পাঁচ রকম অগ্রিপ্রস্তর হইতে একই রকমে প্রস্তত 
অস্ত্র দেখা গিয়াছে । উপরে অনেক স্থলে আমি *বোধ হয়” প্রভৃতি অন্নুযান- 
শুচক শব্দের উল্লেখ করিয়াছি--€নই সকল বিষয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতঘৈধ 
আছে, সেগুলি সর্ববাদসন্মত নছে | বরাহযুগেক্ "অন্তন্তরেব প্রথম অংশে 
চাঁরিটা কন্কান্ম পাওয়া গিয়াছে, তক্মধ্যে একটা স্ত্রীলোকের এবং দুইটা বালকের। 
আশ্চর্য এই বে এই কঙ্কালগুলি নৃসিংহযুগের প্রাপ্ত ক্রস্কাল-অপেক্ষা পশুত্হীন। 
কিন্তু এখনও স্থির হয় নাই যে এই সকল ক্কাল সত্য সত্য বরাহযুগের ধানবের 
অথবা নৃনিংহযুগের মাঁনববস্কাল কোন প্রকারে বরাহযুগের স্তরে আসিয়। 
পড়িয়াছে। আমেরিকায় আইডাহো৷ প্রদেশের নম্পা : গ্রামে ববাহ যুগের 
একটা স্তধে এক ইঞ্চি মাত্র ল্ষা একটা যৃণায় মূর্তি পাওয়া গিয়াছে--তাহার 
এক অংশ অগ্সিপগ্ধ। তাহার গাঞে লৌহদগ্ধীনের (০৪13৩ ০1107) স্তর পড়াচ্টে 


৩৮শ চিত্র । 
বর্মা হইতে প্রাপ্ত আদিম 
অন্ত্র--বিপত্রিত অগ্সি প্রস্তর । 





অঃবাত পৃ: ১২৬। 


৩৯শ চিন্র। 
নম্পা গ্রামে প্রাপ্ত মৃন্ময় মানব মৃত্তি। 





॥ অঃবাঃ পৃঃ ১২৬। 


আদিম মানবের স্থান 'ও কাল নির্য। . ১২৭ 


তাহার প্রাচীনতা সম্বন্ধে ননদেহ মার নাই। এই মুদ্ধি যখন প্রথম আবিষ্কৃত 
হইল তখন তৃতন্ববিং পণ্ডিতগণের মধ্যে মহা কোলাহল গড়িয়া গিয়াছিল। 
যাই হৌক, এই' মৃতি সত্য সত্য বরাহযুগের মানবের হস্তরচিত কিনা, তথ্িষয়ে 
এধনও বিশেয়ুক্ূপই মতগ্ৈধ আছ্ছে। বরাহযুগের উষন্তরৈ মানবান্তিত্বের কোনই 
পরিচর পাওয়া যায় নাই। ' 
বরাহযুগে ঘি মানবেরীঃবিসতত অন্তি্থই ছিল, তবে নৃসিংহমুগের স্তায় তাহার 
পরিচয়বাহুলা পাঁওয়। যায় নাকেন? ৃসিংহযুগের স্যায় বরাহ্যুগের মানবের ক 
কঙ্কাল দেখিতৈ পাওয়া' যায় না কেন? পূর্ব অধ্যায়ে বলিয়া আসিয়াছি যে 
বরাহযগ্ পর্যন্ত সমগ্র ভূম গুলে শ্রী ুরই সর্বাপেক্ষা প্রাধান্ত ছিল, শীতবাতুর 
আবির্ভাবই হয় নাই। সুতরাং সম্ভবত অন্ঠান্ত জীবগণের ন্তায় মানুষও গুহ! 
প্রসথতি নির্জন ও শীতনিবারক স্থানে আশ্রয় লইবার পরিবর্তে মাঠে জঙ্গলে 
বিচরণ করিত। অন্ঠান্ত জীবন্ন্ত নদীপ্রবাহে ভাসিয়া গিয়া এবং অগ্ঠান্ত উপায়ে 
প্রোথিত হইয়া নিক্ষেদের জীবনের বিনিময়ে পৃথিবীর ইতিহাসের উপকরণ 
সুগ্রহ করিয়া রাঁখিয়াছিল্‌, কিন্তু মানুষ নিজ বুদ্ধিবলে সেই সকল বিপদ হইতে 
আত্মরক্ষা করিয়া ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহের পথে বিশেষ বিশ্ত আনয়ন 
করিয়াছে__তাহাদের কঙ্কাল সকল উপঘূক্ত স্থানে রক্ষিত না হওয়াতে জল হর্যো- 
ত্বাপ প্রভৃতির রাসায়নিক কাধ্যফলে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মানবা- 
্তিত্বের প্রধান সাক্ষী কঙ্কালের অস্তিত্ব বরাহযুগে দেখা যায় না বটে, কিন্তু তাই 
বলিয়া সাক্ষ্যের ষে একান্ত অভাব তাহা নহে। ইতিপূর্কেই জীবগণের অস্থিতে 
অস্্রাঘাতচিস্কের কথা বলিয়া আসিয়াছি। চারিটা কন্কাল প্রান্তির এবং মুশ্য়মৃত্ত 
প্রাশ্তিরও উল্লেখ করিয়াছি। এই সকল ব্যতীত আমেরিকায় কালিফর্ণিয়ার 
্ব্ধনি হইতে বরাহযুগের স্তরে মানবহস্তের . অনেক চিহু পাঁচয়া গিয়াছে। 
ই স্র্ধনির ভিতরে পথরের হামামদিস্া পার) গিয়াছে। আমেরিকার 
এই অঞ্চলে বারাহ স্তর সকল প্রাচ্য মহাদেশের বারাহত্তর অপেক্ষা অনেক আধু- 
নিক। আর, প্রাচা মহাদেশে যেমন বরাহ ও নৃসিংহযুগেষ মধ্যে হিমাচ্ছাদনের 
ফলে একটা সীমারেখা দীড়াইয়া গিয়াছে, আমেরিকায় সেরপ হয় নাই। 
তথায় স্থানে স্থানে হিমকেন্্র হইয়াছিল এবং হিমাচ্ছাদন অপেক্ষান্কত অধিককাল 
স্থায়ী হইয়াছিল। গ্তরাং আমেরিকার বাবাহ ভ্যবমূচকে ঠিক বরাহ যুগের 


১২৮ অভিব্যক্তিবাদ। 


লিতে পারি কি না সন্দেহ এবং উপরোক্ত হামামদিস্তার নির্মাতা মানব সত্যই 
বরাহযুগে আবি্ূতি ইয়াছিল কি না বল! বড়ই ছুরূহ। আমাদের অনুমান হয় ষে 
আমেরিকার, বিশ্ষেত কালিকর্ণিয়া অঞ্চলের আম(নব জীব্সকল প্রাচ্য মহাদেশে 
দৃসিংহযুগে মাবিভ্ৃতি হইয়া তথায় বারাহ স্তরসংগঠন কালে উপনিবেশ করিয়াছিল। 

আদিম মানবের কাল নির্ণয় করিতে গিয়া আমরা দেখিয়া আসিলাম যে 
নৃসিংহযুগে মানুষের আবির্ভাব ও প্রাদুর্ভাব সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা সকলেই একমত, 
কিন্ত বরাহ যুগের মধ্যন্তরে মানবের অস্তিত্বপরিচয় পাইলেও পণ্ডিতের! তদ্িষয়ে 
অভিন্নমত হইতে পারেন নাই। এইবারে আমরা অন্য এক প্রণালী অবলম্বনে 
আদিম মানবের জন্মকাল নির্ণয়ে অগ্রসর হইব। বৃসিংহযুগের মানবকস্কালগুলি 
অধিকাংশই পর্নমতের গুহা প্রন্থৃতি আচ্ছানিত স্থানে পাওয়া গিয়াছে । পণ্ডিতেবা 
অনুমান করেন যে হিমশৈলের কঠোর্তা৷ হইতে আত্মরক্ষার জন্য অন্ঠান্ত জীব- 
গণের স্তায় মাঁনবও শীতাতপনিবারক- গুহা প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। 
নৃসিংহ যুগে ধরণী যে হিমাচ্ছাদরে আবৃতপ্রায় হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে পূর্ব অধ্যায়ে 
ইঙ্গিত করিয়া আসিয়াছি। অধিক জ্বরের পর উত্তাপ সহসা কমিয়া গিয়া! রোগীর 
গা যেমন হিম হইয়া পড়ে, সেইরপ সৃষ্টির আদি অবধি বরাহ যুগ পর্য্যস্ত স্বনীর্ঘ 
উত্তাপের পর কোথা হইতে হিমশৈল আবিভূ্তি হইয়া! পৃথিবীর অধিকাংশ ছাইয়া 
ফেলিল। 

এই হিমন্তপ সময়ে গলিয়া গিয়া শত শত নানদীর যে জন্মদ্ীন করিয়াছিল, 
তাহা বলা বাছলা--বরাইন নদ এই সকল নদ নদীর অন্যতর। এই রাইন নদের 
আদিম গর্ভে হিমগলিত প্রবাহে আনীত পলি দেখা যায় প্রায় ৮০০ ফুট গভীর । 
নীলনদের বন্যায় ষে পলি পড়ে, পনীক্ষা দ্বারা দেখ! গিয়াছে যে তাহার পরিমাণ 
শতার্বীতে তিন ইঞ্চি মাত্র । এই হিসাবে গণনা করিয়া বলা যাইতে পারে 
যে বাইন নদের পলি গড়া! সলীরস্ত হইয়াছিল অন্তত*৩২*০০০ বৎসর গূর্কে। 
বলা বাহুল্য ষে হেমন্ত যুগের পূর্ণ প্রভাবের সময় হিমশৈল সকল গলিয়া 
নদনদী প্রস্তত করণে বিশেষ অগ্রসর হয় নাই যতদুর প্রমাণ পাওয়া 
গিয়াছে, তাহাতে বলা যায় ষে হেমস্ত যুগের শীতের শেষ সীমার পর, যতদূর 
সম্ভব হিমাচ্ছাদন সম্পূর্ন হইবার পর, কতকট! পূর্বের ন্যায় গ্রীষ্মগতুব 
প্রাহুর্তীব ঘটিয়াছিল এবং তাহারই ফলে রাইন প্রন্ৃতি নদনদীর উৎপত্তি । 


আদিম মানবের স্থান ও কাল নির্ণয়। ১২৯ 


হিম “যুগের পর আবার দারণ গ্রীষ্মের আবির্ভাব হইল কেন ? অধিকাংশ 
ভূতত্ববিৎ পণ্ডিত স্বীকার করেন যে সম্ভবত হিমইশলের ভালে ভূপক্নর কিছু 
নামিয়া গিয়া সাগরের উষ্ণত্োত প্রবেশের পথ রচনা করিয়াছিল এবং ভাহারই 
ফলে ধরণী আবার শ্ঠাম শোভা ধারণ করিবার অবসর পাইলেন । সুইডেনের 
দুই হাঞ্জার ফুট উচ্চে সামুদ্রিক জীবের রুক্কাপ পাওয়া! যায়। +প্রথাণ ওয়া 
গিয়াছে যে সুইডেন হেমন্ত যুগের শেষ সীমায় বর্তমান অপেক্ষা অস্তত 
২০০০ ফুট অধিকতর উদ্ধু হিল। গ্রেট ব্রিটেন তংকাঁলে বন্নান অপেক্ষা 
অনেক উচ্চ ছিল এবং হিম্জশলের ভারে ২০০০ ফুটেরও অধিক নামিয়া 
গিয়াছিল। এইরূপে সম্ভবত সুইডেন উচ্চ তূমির নামিবার স্ব্রপাত হইতে 
অন্তত ৬৯০০ ফুট ওঠানামা করিয়াছে এবং হিম ভারে অন্তত ৪০০০ ফুট 
সাগরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল। স্থপ্রসিদ্ধ ভূতত্ববিং লায়েল পরীন্গা দারা 
দেখিয়াছেন যে শতাব্দীতে আড়াই ফুট তূপপ্রর উঠিয়া থাকে । *এই হিসাবে 
বাতি লারা নদনদই প্রস্তত হইবার নুানাধিক 
১৬৪০১ বংসন পূর্বে ইডেন বরফের চাপে নামিতে আরম্ত করিয়াছিল 
এই খানে দেখিতেছি যে হেমস্তযুগের প্রচণ্ততম প্রভাব পৃথিবীর উপরে 
অন্তত ৪৮০০০০ বৎসর পুর্ব পড়িয়াছিল। সৃতরাং ইহা বঙ্গা যাইতে পাঁরে যে 
অন্তত ৪৮০০০ বৎসর পূর্বে পৃথিবীতে মানবের বিস্তৃত অস্তিত্ব ছিল এবং 
তাহারা ভীবণতম , শীত হইতে আত্মরক্ষার জন্য গুহা প্রভৃতি স্থান আশ্রয় 
কবিয়াছিল। আঁমাঁদের অনুমান হয় যে শীত প্রচগুতম হইবার নহপূর্বাবধিই 
মানব গুহাশ্রয়ী হইতে বাঁধা হইয়াছিল। ফকনার বলেন যে ভাতে বরাহযুগে 
মানবের অন্তিত্বপপিচয় পাঁওয়। যায়। ইহ] সত্য হইলে আদিম মানবের 
কালনি্ণয়ে আমাদিগকে আরও অনেক পিছাইয়া যাইতে হয়।” বন্াযুগে 
মানবের অস্তিত্ব যে বিশেষ আীম্চর্ধযকরু” নহে তাহা ঝীয় ভূতন্ববিৎ অধ্যাপক 
প্রেসটি-্গের উল্লিখিত প্রমাণেই স্পষ্ট বুঝা! ঘাইবে। 

অধ্যাপক প্রেসটুজ ইংলগের ওরেল্ডীয় পর্দত শ্রেণীর মধ্যে ৮** ফুট 
উচ্চে মানব-নির্ষ্িভ অস্ত্র পাইয়াছিলেন। স্থানীয় অবস্থা পরীক্ষা করিগা তিনি 
বলেন সেই অস্ত্র নিশ্চয়ই আরও ২০** ফুট উর্ধে ছিল-_লেই ২৯** ফুট ক্ষয় 
হইস্কা খাওয়াতে এখন ৮** ছুট মাত্র উদ্ধে নানিয়া পৌছিয়াছে। আবার 
১৭ 
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সেই নীল নদের পরীক্ষায় দেখ! গিয়াছে যে ৩৯০ বতদরে এফ ফুট ধাটী ক্ষয় 
হয়। সুতরাং ২*** ফুট ক্ষয় করিতে ন্যুনাধিক ৬* লক্ষ বৎসর লাগিয়াছে। 
গ্রকারাস্তরে দেখিতেছি যে ৬* লক্ষ বৎসর পূর্বেও মানুষের অস্তিত্ব ছিল। 
যখন মানবের আবির্ভাবকাল পঞ্ডিতগণের মধ্যে চার পাঁচ লক্ষ হইতে ৬* লক্ষ 
পর্যন্ত বিস্ৃক্ঠি লাভ করিয়াছে, তখন এইস্থলে পঞ্জিকাকারদিগের মতে 
কত বতমর দীড়ায় দনেখিলেও ক্ষতি নাই বোধ হয়। কণিযুগের পরিমাণ 
৪৩২০৯* বৎসর, দ্বাপরের ৮৬৪*** এবং ত্রেতার ১২৯৬০৪ বৎসর । সত্য- 
যুগের পরিমাণ ১৭২৮**০ বতমর এবং চার অযতার, সুতরাং গড়ে প্রত্যেক 
অবতারের কালপরিমাণ ৪৩২***। বরাহ যুগের তিন স্তর ধরিলে প্রত্যেক 
স্তরে ১৪৪*০* পড়ে। বর্তমানে ৫০৯৩ কলিগতাবধ চলিতেছে । এখন 
বরাহযুগের মধ্যন্তর অবধি কলিযুগের শেষ পর্য্যন্ত ধরিলে ৩৩৯২০০০ বৎসর হুয় 
এবং বর্তমান কলিগতাব পর্ধ্যস্ত ধরিলে ২৪৫৩০৩ বৎসর হয় অথবা! অন্তত 
২ লক্ষ বৎসর পুর্বে মানবের অস্তিত্বছিল। যতদূর সম্ভব নানাদিক দিয়া 
আমরা আদিম মানবের আবির্ভাবকাল নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছি। 


ইতি গুক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর ধিরচিভ অভিব্যক্তিবাদ কথাপ় আদিম মানবের 
স্থান ও কাল নির্নয় মূলক একাদশ কথা সমাপ্ত । 


£ 
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দ্বাদশ কথা-_আদিম মানবের আচার ব্যবহার। 





এইবারে আমরা আদিম মানবের আচার ব্যবহায়ের আলোচনার প্রবৃত্ত 
হইব। মন্ুয্যের আক্কৃতি অনেক নময়ে' তাহার ও৭ এবং আচার, ব্যবহার 
ব্যক্ত করে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতের গুংসিংহযুগের তিনটা স্তরে প্রধানত তিন, 
জাতীয় মন্গষ্যকস্কাল আধিফার করিয়াছেন আমরা কিন্ত প্রথম ছুই স্তরকে 
নৃংসিংহ্যুগের অন্তর্গত ধরিব "এবং তৃতীয় স্তরকে বিভিন্ন যুগের অন্তভূক্তি 
করিব। প্রথম ছুই স্তরে যে ছুই জাতীয় কঙ্কাল আবিষ্কুত হইক্াছে, তাহা- 
দের প্রথম আবিষ্কারস্থানের নামান্থদারে যথাক্রমে ফ্যান (200569৫6) 
ও ক্রোম্যাগনন ( ০০-712121)00 ) রাখা হুইয়াছে। হকৃদি ক্যান্ষট্যাড . 
মানবের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে তাহাকে অতিশয় হিংক.ও পণ্ডভ(রপঞ্জ... 
বলিয়া বোধ হয়। “এই মানব ঝ্নাকারে ক্ষুদ্র, কিন্ত ইহাদের গঠন খুব দৃঢ়। 
ইহার উরুর অস্টি ঈষৎ ঝক্কম; এই অস্থির নিয় প্রান্ত এরপ ভাবে গঠিত 
যে মে জানু কিঞ্চিধ ন! বাাকাইয়। চলিতে পারিত ন!। ইহার করোটা (941) 
লত্ব! ও চেপ্ট1। ইহার জ্বর বানর প্রভৃতির নায় বাহিরে ঝুঁকিয়া থাকিত। 
পরিদ্বুট চিবুক মানবের উন্নতির একটা প্রধান লক্ষণ, ক্যান্ট্যাড মানবের 
সেই চিনুকের সম্পূর্ণ অভাঁব ছিল এবং সেই কারণে ইছার চোয়াল ছুটার নিম্ন 
অংশ গভীর ও নীরেট এবং নীচের দিকে ও পিছনদিকে ঝোলানো! । এইক্ধপ 
চোয়ালের ঝোধানো। ভাব নিতাস্তই পশুত্বব্যঞজক। ইহার অগ্রবাছু সভ্য 
মানব অপেক্ষা অনেক লম্ব! ছিল, হাড় গুলো মোটা এবং হস্তপদের কজাগুলি 
অপেক্ষাকৃত বর্তুলাকার। ইহাদের নাকের হাড়গুলি চেপ্টা। ইহাদের মাথা 
কিছু বিঘস্বিত এবং মস্তিষ্কের অধিকাংশ করোটার পশ্চাদংশে রক্ষিত। ইহাঁ- 
দের কপাল সরু ও পশ্চাছিলস্থিত। ”ক্যানষ্ট্যাড মানবের কঙ্কাল উত্তরে দক্ষিণে 
এত অধিক সংখ্যক পাওয়া গিয়াছে যে পণ্ডিতের! নৃংপিহযুগের প্রারস্তকালে 
ইহার অত্যন্ত বিস্তৃতি অনুমান করিয়৷ থাকেন। 

বৃসিংহমুগের দ্বিতীক্ক স্তরে প্রা. জাদ্যাগননের সহিত ব্যান্ষ্যাডডের 
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স্দৃণ্ত অন্স-এবং প্রভেদু বিস্তর । সাদৃগ্তের মধ্যে উভয়ের করোটা বিলম্বিত 
এবং মস্তিষ্কের অধিকাংশ করোটার পশ্চাদংশে রক্ষিত। এখনও চিবুকের 
অভাব আছে এবং চোঙ্গালের নিয় অংশ এখনও নীচের দিকে ও পিছনদিকে 
একটু ঝোলানে। আছে'। এই সাদৃশ্ঠ ব্যতীত আর সকল বিষয়েই উভয়ের 
মধ্যে প্রভেদ। ক্রোম্যাগনন মানব অপেক্ষাকৃত ল্থ। ছিল--গড়ে ৫ ফুট ১০ 
ইঞ্চি একটার দৈর্ঘ্য ৬ ফুট ৮ ইঞ্চি দেখ! গিকাছে। ইহার কপাল উপযুক্ত 
উ“্চ ও নিটোল ছিল-মার মরু ও* পশ্চাদ্বিলন্বিত নাই। জ্রদ্ধয়ের আর 
সেরূপ বাহিরে ঝুঁকির আদিবার ভাব নাই। পশুতবব্যগ্রক অন্ঠান্ত চিত 
সকলও প্রায় সম্পূর্ণ অনৃশ্ঠ হইয়। গিয়াছে । নাসিকার চেপ্টাভাব চলিয়া গিয়! 
বর্ণিকাশ ও শুকনাসাত্ব লাভ হইয়াছে। মগ্তিষ্ক ষথাপরিমিত স্থান অবলম্বন 
করাতে মুখের কাঠামো শ্রদৃশ্ত হইয়াছে। কি ক্যান্ট্্যাড, কি ক্রোম্যাগনন, 
কাহারও জট! ও লোনবিভূত্তিত দেহের কোন বিবরণ দেখি নাই, কিন্ত 
আদিম মানব স্বীয় একটা, পুস্তকে, সম্ভবত ক্যানষ্ট্যাড মানবের যে চিত্র 
প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাহইতে জটাযুক্ত' দেহই সম্পূর্ণ ব্যক্ত হয়। | 

আদিম মানবের যুগকে আমরা নৃসিংহ নামে অভিহিত করিয়াছি, কিন্তু 
ক্যান্ট্যাড ও ক্রোম্যাগনন, এই ছুই জাতীয় মানবের মধ্যে কাহাকে নৃসিংহ 
বল! যাইত পারে? যতদুর বুঝ! যায়, ক্রোম্যাগনন মানবই নৃপিংহ নামের 
উপযুক্ত। নৃ্িংহধ্যানে আছে যে তাহার শরীর ৃষ্পর্মী বা দীর্ঘাতন, 
তাহার শ্রীবা অদীর্ঘ ও স্থল, বক্ষঃস্থল বিশীল। তাহার! অতিশয় দৃঢ় এবং 
অত্ান্ত অধিক পেশীবলবিশিষ্ট । তাহাদের উরু অত্যন্ত চওড়া ও নিবিড়। 
শব, চক্র, পাঁশ, অঙ্কুশ, কুলিশ, গদাঁ প্রভৃতি অস্ত্র তাহার সহচর। নৃসিংহ 
ছিরণ্যক শিপ্পুকে নৎরান্ত্র বা “বাঘনথ” প্রভৃতির স্তায় নখরাকার কোন অস্ত্রের 
দ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রে বুসিংহের ুস্তুতদ রুরিয়া প্রকাশহইবার 
কথার উল্লেখ আছে। নৃসিংহের দেহ ও বিশেবত কণ্ঠ জটা ও লোমে 
বিভৃত্তিত। 

ইতিপূর্েই আমর! ক্রোম্যাগনন মানবের হা দিয়াছি, তাহাতে 
উভয়ের দেহসাদৃস্ত বেশ বুঝা যাইবে । তত্বান্ভীত, ক্রোম্যাগনন নানাপ্রকার 
এবড়োখেবড়ো। অস্ত্র বাবহার করিত। তীক্ষধার ফলকবিশিষ্ট ক্ষুত্র ব্লম অধি- 





৪০ চিত্র। 
ক্যানষ্্যাড মানব। 
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প্রস্তর বর্ধাফলক। 


অং বাঃ পৃঃ ১৩২! 
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৯শ চিত্র। 
অস্ত্রেলীয় করোটী চিত্রে, আদিম ক্যানষ্র্যাড মানবের 
করোটার আকৃতি প্রদ্শত। 
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আদিম প্রস্তর কুঠা'র। 
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আদিম মানবের আচার ব্যবহার | ১৩৩ 


কাংশস্থলে ব্যবহৃত হইত--তাহা'র এক পিঠ মস্থণ, অপর পিঠ কাটা ও অম- 
সণ । তাহার! তীর প্রস্তত করিত এবং পক্ষী ও ক্ষুদ্র শ্তন্তপারী পণ্ডও বধ 
করিত,কিস্তু সচরাচর বল্লম ও ছোর1 অবলঘ্বনে বুহৎকায় জন্ত, বিশ্ষেত ঘোড়া, 
আক্রমণেই প্রবৃত্ত হইত। ক্রোম্যাগনন প্রারই গুহ! আশ্রয় করিয়। বাস 
করিত। পণ্ডিতের অনুমান করেন এই বার্প গৃহের অন্থকরণেই তাহাদের 
কবর স্থান নিশ্মিত হইত। 

ক্যানষ্্যাড মানবের সমসাময়িক জীব ছিল ম্যামথ লোমশ গণ্ডার, 
গুহা-খক্ষ ও গুহা-হায়েন। গ্রাভুতি বিলুপ্ত বৃহৎকা়্ ও হিংস্রক জীব সকল। 
বল। বাহুল্য যে এই সকলের সহিত তাহার ক্রমাগত কঠোর দ্বন্দ চলিয়াছিল। 
অস্ত্রশস্ত্রও কাজেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। হরিণের শিং, ভানুকের চোয়ালের 
হাড় হুইতেও প্রস্তত অল্লমংখ্যক অস্ত্র পাওয়া যায়, কিন্ত অশ্নিগ্রস্তরেরই 
টাচক (9011267), থস্তা (১০7০), হাতল সমেত ছুরি, বাটালি ও হাতুড়ি 
অধিক দেখা যায়। পাতিল! গোছের বৃহৎ কুঠুর ক্যানষ্্যাড মানবের সর্বা- 
প্রধান অস্ত্র ছিল। অস্ত্রেলির আদিম নিবাসীদিগের মুখের সহিত ক্যানষ্্যাডের 
মুখের যেমন সাদৃস্ত দেখ যায়, সেইরূপ তাহাদের উভয়ের নির্শিত*কুঠারও 
দেখিতে প্রায় এক। ক্যান্ট্যাডের1 নিতান্ত বেরমিক ছিল না__এই স্তরে 
সচ্ছিদ্র শশ্বক রাশি দেখা যায়, সম্ভবত সেগুলি অলঙ্কার স্বরূপে ব্যবহৃত 
হইত। এই আদিম মানবের প্রধান কার্ধ্য ছিল শীকার, ইহার! বেশী গুহা- 
শ্রয়ী ছিল না--মাঠে মাঠে, বনজঙ্গলে ছুটিয়া ছুটিয়! ক্ষুদ্র বৃহৎ জীব সকল 
শীকাঁর করিয়! বেড়াইত। বোধ হয় নরমাংসও ইহাদের আহার্য্য ছিল। 
ইহারা গরিলাদের স্াঁয় অসামার্জিক ছিল। 

ক্রোম্বাগনন যেমন শীকারী ছিল, তেমনি যোন্ধাও ছিল অন্্রশস্ত্ের 
“তীক্ষত্বা ও পারিপাট্যে তাছাদের বড়ই লক্ষ ছিল। সচরাচর এই ক্রোম্যা- 
গননের' কালকে তাহাদের সহচারী জীব অস্থসারে তিন স্তরে বিভক্ত কর! 
হ্__(১) ম্যামথ ও গুহা! খক্ষের স্তর, (২) মিশ্র স্তর এবং (৩) বঙ্গ হরিণের 
স্তর। এই তিন স্তরে অস্ত্রশস্ত্রেও ক্রমিক উন্নতি দৃষ্ট হয়। প্রথম ত্মরে 
ক্রোম্যাগনন যে কোন প্রকারের কঠিন প্রস্তর পাইত, তাহা হইতেই অত্যন্ত 
রুক্ষ অস্ত্র সকল নির্মাণ করিয়া তদ্ারাই ম্যামথ, ওহাখক্ষ প্রভৃতি বৃহৎকায় 


১৩৪ অভিব্যক্তিবাদ। 


| , [ 
জীব সকলের সহিত সংগ্রাম করিতে পরাংমুখ হইত না । ব্রমে যে সকল অগ্সি- 
প্রস্তর (1176) দ্বভাবত ভাঙ্গ! পাওয়া যাইত, তাছাই চাচির! ছুলিয়া, তীক্ষ- 
ধার করিয়! দ্বিৎসরু প্রস্তুত হইত। এই স্তরে তীরফলকের সাপি (৮৪:০১) 
দেখা যায় না এবং প্রন্তরনির্মিত ফলক গুলিও অত্যন্ত অমস্থণ। বর্ষা ও শড়কীর 
মুখগুলি ক্রমে ভীক্ষধার প্রস্তত হইতে লাগিল । এই বর্ষ ও শড়কীর 'এরূপ 
বল ছিল এবং সেগুলি এরূপ বলের সহিত নিক্ষিপ্ত হইত ষে তাহা দ্বার! বনপা 
হরিণের মেরুদণ্ড এবং মনুষ্যের জজ্বাস্থি ভেদ করা কিছু কঠিন কার্ধ্য ছিল না। 
খল্গ! হরিণের একটা কঙ্কালের মেরুদণ্ডে এবং মহ্ছযোর একটা কম্কালে বিখ- 
গত জজ্ঘাস্থিসহ জানতে বর্ষা বা শড়কীর অগ্রভাগ বিদ্ধ থাকিতে দেখ 
গিয়াছে । চকমকি পাথরের এক আঘাতে প্রাপ্ত ফাঁলিকে ছুরি করা হইত। 
উপরে যে ছিৎসরুর কথা৷ বলিয়া! আপিলাম, তাহার একদিক বা মস্থণ হইত, 
অপর দিক হয়তে! অত্যন্ত রুক্ম থাকিত। দ্বিতীয় স্তরে দ্বিৎসরুর উভয় পিঠই 
মস্ণ হইতে এবং দৃঢ়তাবে ধরিবার জন্ত তাহায় হাতল প্রস্তত হইতে দৃষ্ট হয়। 
তীর ফলকেরও ক্রমশ সাপি প্রস্তত হইতে লাগিল। 

তৃতীয় বা৷ বল্গ! হরিণের স্তরে ম্যামথ প্রভৃতি প্রথম স্তরের জীব- 
সকল একপ্রকার অনৃশ্ত হইয়াছিল বলিলেই চলে । দ্বিতীয় স্তরে তবু 
ছএকটা প্রথম স্তরের জীব. দেখা যাইত। এই তৃতীয় স্তরে প্রকৃতপক্ষে 
হাড়ের ব্যবহার আরম্ভ হয়। প্রথম ছুই স্তরে যেমন চকমকি পাথর ও 
তদনুরূপ কঠিন প্রস্তর অন্্রশস্ত্রের নির্মাণে প্রধানত ব্যবন্ধত হইত, শেষ 
স্তরে সেইরূপ অস্ত্র নির্মাণে প্রধানত হাড়েরই ব্যবহার চলিয়াছিল। তখনও 
ছুরিকাদি গারস্থা দ্রব্য নির্মাণে অগ্নিপ্রস্তর প্রচলিত ছিল। এই প্রস্তর- 
ফলক সমূহের সাহায্যে হরিণ শৃঙ্গ ও পশুদিগের অস্থি সকল কর্তিত ও 
খোদিত হইয়! অস্ত্রাকারে পরিণত হইত। এই স্তরে,বর্তফান কালের ছঁচের ' 
মত লম্বা! অস্থি-নির্মিত সচ্ছিত্র ছুঁচ পাওয়া যায় ॥ শু ও হস্তীদস্ত 'প্রভৃতি 
অবস্তা অস্থি শ্রেণীর অস্তগ্গত বল! বাহুল্য । এই সকল চুঁচের দ্বারা বোধ হয় 
সেই আদিম মানবগণ চর্ঘখণ্ড সকল জীবতত্তর সাহাযেঃ পরিধানের উপযুক্ত 
করিয়া শীত হইতে কথঞ্চিং আত্মরক্ষা! করিত? অস্থি হইতে তীরফলকেরও 
বেশ পরিষ্কার সাঁপি প্রস্তত হইতে লাগিল। মানবের বর্তমান সমাজের 
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সাপিহীন তীরফলক। 
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৫৩শ চিত্র। 
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: অস্থি নির্শিত ছু'চ ও পাথরের 
নেহাই। 
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উন্নতিগাধনে লৌহ যে সহায়তা করিয়াছে, মানবেক় সেই আদিম সমাজের 
উন্নতিসাধনে জীবের অস্থি, শঙ্গ প্রভৃতি সেই পরিমাণ সহারত্তা করিয়াছে বলিলে 
অতুযুক্তি হইবে না । 

ক্রোম্যাগননের শীকারের প্রধান জন্ত ছিল ঘোড়া । যেস্কানে এই আদিম 
মানবের! বান করিত, ভাহারই সন্নিকটে বাসস্থানের সর্বপ্রকার জআবর্জন! 
ফেলিত--একস্থানে এমন ছুই তিন পুরুষ ধরিয়। এক পরিবার হয়তে। আবর্জন! 
ফেলিয়া আসিতেছে, এই আবর্জনায় দগ্ধকাষ্ঠ, অস্থি প্রভৃতি নান! পদাখই 
নিক্ষিপ্ত হইত। দেই আবর্জ-ারাশির মধো বল্গ| হরিণের ও ঘোড়ার হাড় 
এবং খরগোস, কাঠবিড়াল প্রভৃতিরও অস্থিশেষ বিস্তর পাওয়া যায়। কদাচিৎ 
মামথের হাড় পাওয়া যাঁয়। ক্ষুদ্র ্ষুত্র অনেক পক্ষীরও অস্থি সেই আবর্জনার 
সহিত মিশ্রিত। এই সকল হইতে স্পষ্টই বুঝ! যায় ঘে এই সকল জীবজন্ত 
ক্রোম্যাগননের আহার্যা ছিল। মংস্তের হাড় তত বেশী পাওয়া যায় না, 
তাহাতে বোধ হয় যে মতস্তাহার শবেমাত্র আরগু হইয়াছিল, কিন্ত সেই মহন্ত 
গুলি জালে ধর! হইত না, বল্পমের সাহায্য বিদ্ধ করা হইত। বৃহৎ কোন জন্ত 
মারিয়া গুহায় নমগ্র অংশ আনিবার অন্থুবিধা! হইলে তাহাকে কাটি! কুটিয়া 
আন! হইত। গুহার মাত্র করোটী ও পৃথক্‌ পৃথক্‌ ছির অংশের অস্থি পাওয়! 
যায়। মক্জা ও মগজ আদিম মানবের বোধ হয় অতি প্রিয় খাদা ছিল। যে 
সকল অস্থিতে মন্জ পাওয়া ধায়, তাহার গ্রা্ন সকল গুলিই চেরা দেখা যায়। 
আবর্জনার মধ্যে ছাই ও দগ্ধকাষ্ঠ থণ্ড সকল পাওয়া যাওয়াতে অনুমান হয় যে 
অগ্নিব্যবহার অজ্ঞাত ছিল ন। কিরূপ প্রণালীতে এই অগ্নিব্যবহার হইত 
ভাহা বলা বড়ই কঠিন। ক্রোমাগনন মানব যে স্তরে পাওয়! যায়, সেই ব্যরে 
কোন প্রকার মৃগ্নয় পাত্র দেখা যায় না। সম্ভবত সাইবীরিয়দিগেক স্কায় চর্ম 
1 কষ্টিহ্থালীর জলে অত প্রস্তরথগড ফেলিয়া গরম করিত। যতদূর জান! 
যায তাহাতে বোধ হয যে রি মোটেই নরযাংসভূক ছিল না। 


সপিপশ 


তাহারা বড় বেশী যাধাবর ৰা তবদুরে ছিল না। এক স্থানে নারী থাকবার 
ভাব আনিয়াছিল, নচেৎ এক স্থানে আবর্জনারাশি সঞ্চিত দেখা ঘাইত 
না। নৃদিংহের সামার্দিকত্বের পরিচয় তাহাদের অলঙ্কারে পাওয়! বায়-. 


১৩৬ অভিব্যক্তিবাদ। 


অপরের নিকট সুনায দেখানই অলঙ্কারের প্রধান উদ্দেশ্য । পূর্বেই 'বপিয়াছি 
যে সচ্ছিদ্র শম্ৃকাদি নৃসিংছের বাসস্থলের নিকটে অনেক পাওয়া যায়। এই 
কল শঘুকের মধ্যে কতকগুণি সামুদ্রিক বলিয়! জান! গিয়াছে, তাহাতে 
বোধ হয় যে ক্রোম্যাগনমগণ কোনপগ্রকার জলযান অবলম্বনে দেশবিদেশে 
যাতায়াত করিয়া সেই মকল মংগ্রহ করিত। ই ব্যতীত গলহার, কম্কণ 
প্রভৃতি নানা অলঙ্কার নৃসিংহযুগের শেষ স্তরে পাওয়া গিয়াছে । নৃমিংহ্ধ্যানেও 
বৃদিংহকে অলঙ্কারশোভিত বণিয়া উল্লখ দেখা যায়! বৃহৎ মাংসাশী জীবের 
দাত, হস্তীদন্ত, নানাপ্রকার প্রস্তর এবং রৌদ্র মৃত্তিকার প্রস্তত গুটার 
বা পল।র. মাল! গ্রস্ত ত হইভ। হি নিজদেহ নানাবর্ণে চিত্রিত করিতে ও 
বিরত ছিল ন!। 
নৃসিংহের সুকুমার শিল্পের দিকে বেশ আকর্ষণ ছিল দেখিতে পাওয়া! 
যায়। ইহাজেও তাহার যাঁধাবরত্বের অভাব ও সামাঞ্জিকত্ব প্রকাশ পাইতেছে 
১-একস্থানে স্থায়ী থাকিয়া একটু উদরের চিন্তা হইতে নিশ্চিন্ত হইয়া! অপর 
'পীচজনের অনুরাগ আকর্ষণ অথবা উপকার সাধনে অভিলাষ না জন্মিংল 
কুমার শিল্পের দিকে মতিগতি হওয়! সহজ নহে। নুসিংহ্রে রচিত তাক্বধ্য 
ও চিত্রকাধ্যের নমুন! পাওয়। গিয়াছে, তন্মধ্যে খোদাই কার্ধ্য তত ভাল নহে। 
ঘল্গ! হরিণের শৃঙ্গথণ্ডে যে বল্গা! হরিণ বা ম্যামথ খোদিত দেখ! যায় তাহা 
বেশ চেনা যায়, কিন্ত সেগুলি থুব সুন্দর হয় নাই। ছোরার.হস্তীদস্ত নির্মিত 
হাতলে নতগ্রীব বল্গ! হরিণ এরূপভাবে খোদিত যে তাহা! বল্গ! হরিণ বলিয়। 
বুঝিতে কিছুমাত্র অসুবিধা হয় না__প| গুলি দেহের নীচে আনীত, মাথাটা 
খাহির করা, শঙ্গগুলি শরীরের উপরে বিস্তৃত। চিত্রের ভাব এত স্বাভাবিক 
এবং অন্ভপাত এত ঠিক বেবর্তমানকাপের কোন ভাস্কর তদপেক্ষ! সুন্দর, 
ভাব ও অন্থপাত দিতে পারিভ কিন। সনদেহছ। ভাঙ্করবিদ্যা অপেক্ষা চি্ুবিদ্যা 
বৃসিংহের কিছু বেশী অত্যন্ত ছিল বলিয়া বোধ হয়। তীক্ষাগ্প্রস্তরথণড বারা 
বল্গা হরিণের ছাড়, শিং, ম্যামথের দাত এবং নানা প্রকার প্রস্তরের উপর 
হক খোদাই করিয়। এই সকল চিত্র বিকশিত করা'হইত। সেই আদিম 
মানব নৃংসিংহ কখন বা নিজের পারিপাস্িক উদ্ভিদ বা জীব অশাকিত, কখনও 
ঘ। নিগ্জের খেয়ালে যাহা আমিত তাহাই অকিত, সকল চিত্রই কিন্ত সদৃশ 


জলহার। 








৫৫শ চিত্র। 
খ্বর্ণবিনদু-খচিত রুষ্ঃপ্রস্তচরর কঠী। 





৫৬শ চিত্র । 
( প্লেট প্রস্তরে ) বলগ! হরিণ যুদ্ধ । 


অং বা: পৃঃ ১৩৫ | 
| 





৫৭ [চত্র। 
হস্তিদগ্ছে ম্যামথ চিত্র । 





৫৮শ চিনি । 


ছারণে শৃঙ্গে অঞ্কিত ঘোটক 


চিজ 





৫৯শ চিত্র। 
আদিম মানবের অঞ্চিত বলা হরিণ । 
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আদিম মানবের আচার ব্যবহার। ১৩৭ 


থেয়ালের চিত্রে যে ভাবে প্রত্যেক অংশ অঙ্কিত হইত, আজ শতপহত্র শতাবী 
পরে সেই ভাবের মৃলমন্ত্রগুলি পুনরাবি্ষুত হুইয়! সাদরে গৃহীত হইতেছে । 
এই খেয়ালের চিত্রপমূহের মংখা। ও বৈচিত্রা এত বেশী দেখা যায় যে তাহ! 
হইতে ক্রোমাগননের কম্পনাঁশক্তি ও নৃতন নৃতন বিষয় আবিষ্কার করিবার 
ক্ষমতা খুব স্পষ্টই বুঝা যায়। বাস্তব পদার্থের, বিশেষত জস্থদিগের চিত্রাঙ্কনে 
তাহাদের বথেষ্ট শক্তি দেখ! গিয়াছে । তাহার! চিত্রের বিষয়গুলি কি সমগ্র- 
ভাত্রে, কি প্রতোক অংশে, সকলেতেই সমানরূপে ধারণা করিতে পারিত-_ 
হুষ্ম অংশ গুলিও নিথু ততাবে অস্কিত হইত। আদিম মানবের চিন্রাবশেষের 
মধ্যে গরু, ঘোড়া, বল্গা ও অন্তান্ত নানা প্রকার হরিণ, কর্কট, মাছ প্রভৃতি 
,অঙ্কিত দেখি। এই গুলর অনুরূপ জীব বর্তমান কালেও দেখিতে পাই 
বলিয়াই এই চিত্রলিধিত জীবগুলি স্চিত্রিত হইয়!ছে বলিয়! বুঝিতে পারি। 
কিন্তু যে সকল বিলুপ্ত জীবের চিত্র দেখিতে পাই, সেগুলির নিভূ্ল হওয়া 
সন্বন্ধে আমাদের সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই । একটা গ্লেট পাথরের 
উপর্গুহা-খক্ষের ছবি এবং.ফ্রান্সের পেরিগর্ড গুহায় ম্যামথের কতকগুণি 
ছবি পাওয়া গিয়াছে।। সাইবীরিস্বাতে বরফাচ্ছাদনের ভিতর হইতে অনেক- 
গুলি. সমগ্র ম্যামথদেহ পাওয়! গিয়াছে__বর্তমানকালের কোন চিত্রকর দেই 
ম্যামথের হুম্মবিহ্থক্্ অংশেও যেরূপ চিত্র অস্কিত করিতে পারিত, আদিম 
যানব নৃসিংহও ঠিক, দেইরূপ আকিয়াছে। ইহা হইতে গুহাঁথক্ষের চিত্র 
যে নিভূলি হইয়াছে তাহা অন্ুমাম করিতে কোনই দ্বিধা হইবে না। আশ্চধ্য 
এই যেবতগুপি চিত্র বা খোদাই কার্য পাওয়! গিয়াছে, তম্মধো একটাও 
মানুষের চিত্র দেখ! যায় না। একটী স্ত্রীলোকের হস্তীদপ্তনির্মিত প্রতিমূর্তি 
গাওয়] গিয়াছে--ভাহাতে বোধ হয় যেন এই শিল্প অতি শৈশবাবন্থ/র় ছিল। 
ইহা স্ত্রীলোকের প্রতিমূর্তি বলিয়া চেনাই দুষ্কর । একট! হাড়ের একদিকে 
বল্গ! হরিণের 'পশ্চান্ধাবমান| একটা স্ত্রীলোকের চিত্র অতি কুৎনিতভাবে 
অস্কিত হইয়াছে, কিন্তু তাহারই অপর পৃষ্ঠে ঘোড়ার একটি সুন্দর মন্তক 
অস্কিত আছে। কি ভ্রী, কি পুরুষ, মনুধা মাত্রেরই চিত্র অতি কুৎসিতরূপে 
অস্কিত হইত দেখা! যার । যতদূর বুঝ! ধায় তাহাতে বোধ হয় মনুযাচিত্র ইচ্ছা 
করিয়াই এরূপ কুংলিতক্ধপে অস্কিত হইত। আমেরিকার আদিম অধিবাসী- 


*৯ ১৮ 


১৩৮... ২. অভিব্যক্তিবাদ) 


দিগের মধো সং তার ছিল থে চিত্রকর যাঁছকর, টি বাক্ষির* ভাল অংশ 
বাহির করিয়। লয়। সম্ভবত ক্রোম্যাগঞ্দন মানতেরও . এইরূপ কোন প্রকার 
সংস্কার থাকাতে মন্ুষ্যচিত্র স্বন্দযরূপে অস্কিত হইত ন1). যাই হৌক, তাহার! 
মানবের যে চিত্র অ শাকিযা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হক যে তাহার! মাথার 
কেশচূড়া বাধিয়া, হস্তে শড়ুকী লইয়। নগ্নেহে . বৃহৎকায় জীবজন্তর লীকারে 
প্রবৃত্ত হইত এবং আরও বুঝাযায় যে তাহারা সময়ে সমগ্ে সমুদ্রত্তীর পধাপ্ত 
যাতায়াত করিত। র ৃ - 
আর একটা ঘটন! নৃধিংছের সামাজিকত্ব প্াক্ত “কয়ে । তাহাদের সঞ্চিত 
আবর্জনারাশির স্তরে স্তরে ক্রমশ জীববাছুলা অধিক হইতে দেখা যায় । 
ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাঁয় যে তাহারা নিতান্ত ভবঘূরে ছিল না। এই আবর্জনা . 
. বাশির মধ্যে শাবক, বৃদ্ধ প্রভৃতি সর্বপ্রকার অবস্থার বন্ন। হরিণ পাওয়৷ গিয়াছে-_ 
ইহা হইতে অনুমান হয় যে নৃসিংহ বন্ধ! হরিণকে পোষ মাঁনাইয়াছিল । সৌলুত্রে 
নামক স্থানে প্রায় ৪০ হাঁজাল ঘোড়ার হাঁড় পাওয়া গিয়াছে-__সম্ভবত আদিম 
মানব দলে দলে ঘোঁড়া পোষ মানাইভ। সর্ধপ্রথমে কুকুর গৃহপাঁলিত হইয়'ছিল 
দেখা যায়। নৃসিংহযুগের শেবভাগে বলা হরিণের কথ্ালাবশেষ ক্রমশই বদ্ধিত 
' হইতে দেখা যাঁয়। এখন পধ্যন্ত আদিম মানব চাষ আঁবাদে বিশেষ মনোযোগ 
দেয় নাই বলিয়া বৌধ হয়। এ পর্ধ্স্ত একটা মাত্র ছবি দেখিয়া অনুমান হয় যে 
চাষ আবাঁদ সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছিল-_সেই ছবিতে বোধ হয় যেন একটা বন! 
হরিণের ঘাঁড়ে জোম্াল দেওয়া আছে। সমাজে দলবদ্ধ থাকিলেই পরস্পরের 
মধ্যে বিবাদকলহ একেবারে তিরোহিত হইতে পারে নাঁ-তাহারই যেন দৃষ্টান্ত 
স্বরূপে কুঠারাধাতের চিহ্বসহ স্ত্রীলোকের একটা করোটা পাওয়া গিয়াছে। 
নৃমিংইমানবের কি বুদ্ধি, কি সৌন্দর্য কিছুরই অভাব ছিল না! সমাধিস্থানের 
অবস্থা দেখিয়া বোধ হয় যে তাহাদের মধ্যে বৃদ্ধ-বয়সের সম্মান প্রদত্ত হইত। 
সমাধিস্থান গুলি যে প্রকার সযস্তে নিশ্মিত হইত এবং মৃত ব্যক্তির দেহের সঙ্গে 
যখন খাস, অস্ত্র এবং অলঙ্কার প্রত্ৃতি ব্যবহারোপযোগী দ্রবা সকল, কবরে রক্ষা 
কর! হইত, তখন স্প্টই বোধ হয় যে তাহাদের মধ্যে পরকালে বিশ্বাস ছিল। 
অন্তত জামেবিকা প্রভৃতির আদিম নিবাসীবিগেব মধ্যে এখন আমরা এই সম্বন্ধ 
খে রীতিনীতি ও বিশ্বীস প্রচলিত দেখি, তাহা হইতে অন্ত কোন প্রকার মীমা 





২। "ঘোটক,মন্তুক ও সর্পের সহিত প্রাচীনতম মানব চিন্। 
তাঃ বাতপৃত ১৩৭ 





৬১শ চিত্র। 
আদিম মানবের সমাধিস্থান । 


অঃ বাঃ পৃঃ ১৯৮। 


ূ আদিম মানবের আচার ব্যবহার । ১৩৯ 


সা উপনীনত হইতে পারি না। সম্ভবতঃ ইহাদের মধ কোনও প্রকার ধর্ছ- 
পরণালীও বিদ্যমান ছিল-_নানা দর্ী নির্শিত ধুকধুকি প্রস্থৃতির অস্তিত্ব দেখিয়া 
পণ্ডিতের ইহাই অনুমান কবেন। পঞ্ডিতবর পিয়েত (14 1185) একটা 
ধুকধুকির মধ্য্থলে ছিন্্র ও তাহা হইতে চতুর্দিকে রেখা বিস্তৃত দেখিয়। অন্থমান 
করেন থে ইহা স্ুর্যাপূজার পরিচায়ক । অবস্ত এ বিষয়ে সকলে একমত নছেন। 

নৃসিংহ্যুগের শেষে বরফও সরিয়া সরিয়া উত্তরে চলিয়া গেল এবং নৃসিংহও 
সঙ্গে সঙ্গে অন্তহ্িত হইতে লাগিল এবং তীহার স্থান বামন মানব আসিয়া অধি- 
কার করিল। তাহাদের সেই হস্ুর বিস্ৃতিভাব চলিম্মা গেল, আক্কৃতি র্ব্ব হইয়া 
আসিল এবং মুখমণ্ডল যথাযথ অন্থপাতবিশিষ্ট হইল। : ক্রোম্যাগননের ' কঙ্কাল 
. ছএকস্থলে ধর্ধাকতি অন্ত জাতীয় মানবকঙ্কীলের সহিত একত্র পাওয়া গিয়াছে, 
তাহাতে বোঁধ হয়, উভয় জাতীয় মানবের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল এবং অবশেষে 
বামন-মানব বুদ্ধিশক্ি-প্রভাবে, গৃহপালিত জীবগন্তর আধিকাফলে এবং চাষ 
আবাদের কারণে বৃংসিংহমানবকে পরাজিত এবং প্রকারাস্তরে সম্পূর্ণরূপে , 
গ্রাসু করিতে সক্ষম হইয়াছিল । বামন বলিতে আড়াই ফুট তিন ফুট মানব 
সি হইবে না প্রকৃত থা এই যে ৬ ছুট ১০ ইঞ্চি নৃসিংহের সহিত তুলনায় 

তাহার ঠিক পরবর্থী৫ ফুট ৩ ইঞ্চি মানবকে বামনের ন্যায়ই সকপেন প্রতীয়মান 
হইয়াছিল। 


হতি প্রীক্ষিতীশ্রানাথ ঠ1কুর বিরচিত অভিব্যক্তিধাঁজ কথায় আদিম 
মানবের অচ।র বাবার মুলক ছাদশ কথা সমাপু। 


পি 1177 


চি 


র্‌ 
ত্রয়োদশ কথা__বাঁমন অবধি কন্কীষুগ | 

এইবারে আমরা বামনযুগে আসিয়া পড়িঘান্ি। পাশ্চাত্য পণ্ডিতের! 
বামন যুগের মানবকেও আদিম মানবের অন্তভূক্তি ধরিয়াছেন এবং যেস্থানে 
এই মানবের কঙ্কাঁপ প্রথম পাওয়া গিয়াছিল সেই স্থানের নামানুসারে ফারফুজ 
(৮870০০হ) নামকরণ করিয়াছেন। আমরা পৃষ্ঠে প্রাণপ্রসার কথায় 
দেখিয়া আসিয়াছি যে একটা জীব প্রথমে সামান্ত ভাঁবে দেখা দেয়, পরে আকারে 
ও,প্রকারে বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং তাহার পরধূগে একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়া 
অন্ত বৃদ্ধপ্রীপ্ত জীবকে স্থানদান করিয়া থাকে। খধির! পূর্ণাভিব্যক্তির সময়ে 
জীবকে বিষ্ণুর অবতার কল্পন1 করিয়া নিজেদের জ্ঞানের পূর্ণাভিব্যক্তিই প্রকাশ 
করিয়াছেন। নৃসিংহ-অবতাঁরেও সেই একই মূল নিয়ম প্রযোজ্য । নৃমিংহ প্রথমত 
ক্যান্ষ্্যাড মানবের আকারে দেখা দিল, অবশেষে যখন ক্রোম্যাগনন মানবের 
আকারে নৃংসিংহের পুর্ণাভিব্যক্তি লাভ করিল, তখনই খধিরা সেই পূর্ণীভিব্যক্ত 
বৃুসিংহমানবকে অবতার কল্পনা করিলেন। তাহার পর নৃসিংহ বিলুপ্ত হইয়া 
ফারফুজ মানৰ বা! বামনাবতারকে স্থানদীন করিয়া গেল। পূর্ণাভিব্যক্ত জীবের 
বিলোৌপকালে থে কিছুই অবশেষ থাকে না তাহা নহে। বামনাবতারকালেও 
পূর্ব যুগের পুর্ণাভিব্যক্ত নৃসিংহের বিলোপ সত্বেও যে তাহার অবশেষ ছিল ন1 
তাহা নহে। আরও একটা বিষয়ের আমি পূর্বে ইঙ্গিত করিয়া আসিয়াছি। 
একযুগে খিনি অবতার হইলেন, তাহাকেই পরষুগে, যে কোন কারণেই হউক, 
দৈত্য বা অস্থুর বলিয়া উল্লেখ হইল। যে কুর্মএক সময়ে অবতীরত্ব লাভ করি- 
লেন, সেই কৃর্ম বরাহযুগে দৈত্যরাজ সাজিলেন। সেইব্ূপ আমরা দেখিতেছি 
যে নৃসিংহ নৃসিংহ্যুগে অবতার হইলেন, ভিনিই আবার বাঁননযুগে অস্থর 
সাজিলেন। 

খষিদিগের মতে বোধ হয় বামন মানব হইতেই প্রকৃত হিতাহিতজ্ঞানবিশিষ্ট 
মানবের হুত্রপাত- তাহারা নৃসিংহকে কার্ধাত সত্যযুগের পশু-অবতারের মধ্যে 
ফেলিয়া দিয়াছেন এবং ব্রেতা হইতে মানবত্বের স্ব্রপাঁত প্রচার করিয়াঁছেন। 


বামন অবধি কন্ধীযুগ । ১৪১ 


হুসিংহমানব যেমন ভীষণ যোদ্ধা! ও হিংশ্করপে বণিত হইয়াছেন, তাহার ঠিক 
বিপরীতে বামন যতদুর সম্ভব শাস্তিপ্রিয়রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। বামনবিষয়ক 
কোন বর্ণনায় যুদ্ধের বিন্দুবিসর্গও উল্লিখিত হয় নাই। শতপৎত্রান্ণে বামনা 
বতার বিষয়ক যে বিবরণ আছে, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে বামনযুগ 
হইতেই কৃষিকার্য্ের এবং অমির বিশ্ষেরূপ ব্যবহারের সুত্রাত হইয়াছিল। 
শতপথত্রীক্ণোক্ত বামনাবতার-কথ| উল্লিখিত হইল। একদা অস্থরগণ জয়োল্লাসে 
মত্ত হইয়া ভাঁবিতে লাগিল য়ে সমগ্র প্রুথিবী তাহাদেরই আয়ত্ত এবং আপনাদিগের 
মধ্যে তাহা গোঁ দায়ী মুপ করিয়া বিভাগ করিবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিল | 
দেবতীরা বিষুুসহায় হইয়া! অস্তরদিগের নিকটে গিয়া পৃথিবীর কিয়দংশ ভিক্ষা 
প্রার্থনা করিলেন। অস্থরগণ বিষ্ুকে বামন দেখিয়া বলিল যে বিষ্ণু ফটুকু 
ভূমিতে গুইতে পারিবে তৎপরিমাণ তৃমি দেওয়া যাইবে, কিন্তু তাহার বেশী 
কিছুমাত্র দেওয়া হইবে না। দেবতারা তাহাই যথে্ বধিয়া স্বীকার করিলেন 
এবং অগ্রিকে পূর্বদিকে রক্ষা করিয়া অমির সাহায্য পৃথিবী জয় করিংলেন। বিজু 
'দেবতাঁদিগের আবদার স্‌ করিতে অক্ষম হইয়া উত্তিদের শিকড়ে যাইয়া লুকা- 
দেবনতারা ৩ ইরঞ্চ গভীর ভূমি খনন করিয়! বিষুকে পুনঃগ্রাণ্ত হইলেন 
বং ক্রমে দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তরে বিস্তৃতি লাভ করিলেন ( শতপথ ব্রাহ্মণ-১কাং, 
২অং এত্রাং)। 

পুরাণাদিতে আছে যে দৈত্যরাঁজ হিরণ্যকশিপুর প্রপৌত্র ঝলি দানযজ্ঞ আবস্ত 
করিলে বিষণ দেবগণের অনুরোধে বাঁমনাবতার গ্রহণ পূর্বক বলির নিকট গিয়া 

'্রিপাঁদ ভূমি প্রার্থনা করিলেন। বলি তাহা ্বীকার করিলে বিষ্তু একপদের দ্বার! 
ভূমি, দ্বিতীয় পদের দ্বারা! অস্তীক্ষ অধিকার করিলেন এবং তৃতীয় পদের দ্বার! 
বলির স্বাধীনতা হরণ করিলেন । 

*এই ছুইটা বর্ণনা হইতে আমরা বামনমানবের কি ইতিরত পাই একবাঁর 
আলোচন করিয়। দেখিব। এক সময়ে নৃসিংহমানব পৃথিবীমঘ ব্যাপ্ত হইয়া, 
পড়িয়াছিল। এমন কি যে ছুএক স্থানে বামন জাতীয় মানব ছিল, তাহার! 
নৃসিংহ "হইতে নিজেদের বিলোপসাধনের জঙ্ঘ সর্বদা সশঙ্ষিত অবস্থায় বাস 
করিত। অবশেষে বামনদিগেরই ক্রমশ উন্নতি হইতে লাগিল-_তাহাঁরা কিছুতেই 
অসন্থুষ্ট না হয়! মেটুকু উন্নতি কবিতে লাগিল, যেটুকু কূমি লাভ করিতে লাগিল, 
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তাহাতেই সন্ত থাকিল__সম্তোষই তাহাদিগের উন্নতির মূল। ইহাই তাহাদের 
গভীর সামাজ্জিকতার লক্ষণ । বোধ হয় বামনগণই' সর্ব প্রথম বিস্তৃতরূপে অক্ষি 
বাবার করিয়াছিল। আমাদের বিশ্বাস প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম সীমা হইতে 
অরণ্য সকল অগ্নিদগ্ধ করিয়। কৃষির উপযোগী করিয়া লইয়াছিল। বামনেরাই 
সর্বপ্রথম তিন ইঞ্চি মাত্র গভীর তৃমি খনন করিয়া কৃষি প্রবর্তন করিয়াছিল। 
বলি সম্ভবত নৃসিংহরেই ধ্বংসাবশেষ, বামনযুগে অন্থরাখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে । 
পীরাণিক আখ্যায়িকা' আমাদিগের মতে বাম্লদিগের মধ্াবাস স্ছচনা করিতেছে । 
বামনাবতারের কথা সমগ্র পড়িয়া আমাদিগের ধারা হইয়াছে যে হিমালয়ের' 
কাছাকাছি কোথাও বলিরাজার প্রধান আড্ডা ছিল__সম্ভবত পঞ্জাব “অঞ্চলের, 
কাছাকাছি হৃসিংহদিগের এক প্রধান দল থাকিয়া! গিয়াছিল। কোন আধ্যা- 
য্িকাতে এমন প্রকাশ নাই যে বামনাঁবতার যুদ্ধবিগ্রহপ্রিয় ছিলেন। 

এখন দেখা যাউক যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতের! বামন মানবের যে. বিবরণ 
দিয়াছেন তাহাতে আমাদের উপরোক্ত মতের কিরূপ সমর্থন প্রাপ্ত হই। 
তাহাদের মতে ফাঁরফুজ জাতি অত্যন্ত শীস্তিপ্রিয়, তাহাদিগের কবরে এ পর্যযস্ত 
একখানি যুদ্ধের অস্ত্র পাওয়া যায় নাই। তাহারা! ক্রোম্যাগননদিগের সমসাময়িক 
অর্থাৎ ভাহাদিগের সময়ে ক্রোম্যাগনন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। কেহ কেহ 
অঙ্ুমান করেন উভয় জাতির মধ্যে বিবাহ চলিয়াছিল__তাঁহা কিছু আশ্চর্য্য নৃহে। 
ইতিহাসেও দেখা ফাঁয় যে ক্ঁডৃবর্গ ক্রীতদাসদিগেরও কন্ঠা গ্রহণ করিয়া থাকে। 
এই ফারফুজ জ্বাতিও ছুরি প্রত্থতি গারস্থ্যোপযোগী যন্ত্র সকল চকমকি পাথর 
হইতেই নির্বাণ করিত এবং হরিণের শিং হইতে ন্যুনাধিক ৫ ইঞ্চি দীর্ঘ বর্ধা্ 
বা শড়কী প্রস্তত করিত। ইহাদের মধ্যে তীর ধনুকের ব্যবহার দেখা যায় 
নাই। আশ্চর্ঘয এই থে এই প্রকার অন্তর শন্তর লইয়া তাহার! ক্রোম্যাগননের 
সহিত জীবনসংগ্রামে জয়ী হইল। তাহাঁদের পেশীবূলের- অভাব ছিল ,না। 
তাহাদের আক্কৃতি কতকটা৷ ঘেন নেপালীদিগের ন্তায় বোধ হয়__সুখ চওড়া, 
নাক উচু ও লক্বা, হন্ছ একটু বিকশিত এবং ক্রোম্যাগননের ন্যায় চোয়ালের 
ঝোঁলালে! ভাব নাই। . ইহাদের বাসস্থানে ঘোড়া, গরু বন্পা, হরিণ, শৃগাল, 
বন্তশুকর, সামোয়া ছাঁগ, ধূসর ভগ্নক প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায় এবং ক্ষুদ্র 
আসিদিগের মো খবগোৌস, কাঁঠবিড়াল, জলমৃষিক, পার্বতা মৃখিক প্রন্থতিবও হাঁড় 
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ওমা 'হায়। হাড়ের মজ্জা ইহাদিগেরও প্রিয় খাস্ক ছিল। ফাঁরফুজ জীতিও 
সচ্ছিদ্র হাড়ের ছুঁচ ব্যবহার করিত এবং সম্ভবত নিহত পশুদিগেব চন্দ পরিধাঁনের 
উপধুক্ত করিয়া ঘইত। পূর্ব পূর্ব আদিম মানব হইতে ইহাদের বিশেষস্ব এই 
ঘে ইহারাই প্রথম মৃন্ময় পাত্র আবিষ্কার : করিয়াছিল। ইহারা মিজেদের 
রে শুবং সম্ভবত দেহও চিত্রিত করিতে ভাল বাসিত। ইহাঁদের অবঙ্কার অন্তর 
প্রভৃতির উপকরণ হইতে যতদুর বুঝা যায়, তাহাতে বোধ হয় যে ইহার! 
টি প্রণালীমতে এবং বেশ বড় ব্লকমের ব্যবসা চালাইত। 
সইছার্লও ও ) ইতালীর »ুদের গর্ভে যে সকল মঞ্চাবাস পাওয়া গিয়াছে 
সেই সকল মঞ্চাবাসের নির্াতা আদিম মানবগণ ফারফুজ জাতির অন্তর্গত কি 
না আমি সবিশেষ বলিতে পারিলাম না, কিন্তু আমরা তাহাদিগকে বামন মানবের 
মধ্যে ধরিতে পাঁরি-_ভীহাবা ষে ক্যানষ্্যাড বা ক্রোম্যাগনন নহে তাহা ঠিক। 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা আদ্রিম. মানবের কালকে আর এক প্রকাবে বিভক্ত করেন__ 
১) প্রস্তর কাল, (২) পিস্তল কান, এবং (3) লৌহ কাল। কতকগুলি মঙ্চা- 
বাসের আবর্জনা স্বাশিতে এই ডিন কালেরই পরিচনথ পাওয়া যায়। সর্বপ্রথম 
আবর্জনাস্তর ক্রোশ্যাগননের সমসাময়িক এবং তাহা! হইতে বেশ বুঝা যায় থে 
তখনও সেই মধণবালী মাঁনবগণ শীকারী অবস্থা হইতে কষিকর্থে নিযুক্ত হয় 
নাই, নিযুক্ত হইবার উপক্রম করিতেছে হ্বাত্র। আবর্জনার এই স্তরে হবিণ 
ও বন্তশুকরেরই অস্থি অধিক পাঁওয়! যাঁয়, গরু, ও ভেড়াঁধ অস্থি কদাচিৎ দৃষ্ট 
হয়।, কৃষি ও ওষধি তখনও অজ্ঞতি, তবে ওকবীজ হেজেল বাদাম ভাজিয়া 
*খাইবার জন্ত সংগৃহীত হইত। পরবর্তী স্তরে ক্রমশ বন্তজন্তর হাড় কম হইযা 
গরু ভেড়া প্রভৃতি বাড়িতে লাগিল। ছাগল, শুকর, ঘোড়া! গৃহপালিত হইল, 
কষিধু্গ আরম্ভ হইল। কুকুর সর্বাগ্রেই পোষ মানিয়াছিল। যব ও গম 
প্রধ্ধন খান্ডে পৰিপত হইকল। আপেল ও পেয়ার ফলে শীতের পূর্বেই ভাঁগ্ার 
পূর্ণ হই্'। ক্রমে পাট আবিষ্কৃত হইয়া বন্বয়নের হুবিধা হইল। যখন ধাতু 
আবিষ্কৃত হইয়া প্রচলিত হইল, তখন হইতেই বলিতে গেলে মানবের উন্নতি 
ক্রুত পদক্ষেপে অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রথম আবিষ্কৃত ধাতু বোধ হয় তামা__ 
প্রথমাবগ্থায় এই তামাকে পিটাইয়! প্রন্তরাস্ত্রর আকার প্রদত্ত হইত। তাঁর 
পরে যখন পিন্তল পাওয়া গেল, তখন তাহা হইতে নানা নূতন নূতন অগ্প যন্ত্র 
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প্রতৃতি প্রস্থত হইতে হাগিল। পিন্তল তামা ও টিনের নির্দি্ অনুপাতে সং- 
মিশ্রণের ফলে উৎপন্ন। আদিম মানব এই পিশুল পাইল কোথা হইতে ? 
সেই আদিম কালের যত পিস্তল পাওয়া যায়, সকলগুলি একইপ্রকার সংমিশ্রণে 
উতপন্ন। ইহাতে বোধ হয় যেকোন এক স্থান হইতে সেই পিস্তল দেশবিদেশে 
আনীত হইত এবং স্থৃতরাং বোধ হয় যে বাণিজ্াব্যাপার সেই বামনযুগে 'বেশ 
চলিতেছিল। 
নৃসিংহযুগ নানা বিষয়ে উন্নতি প্রদর্শন; করিলেও আমরা তাহাকে পাশব, 
হিংসার যুগ বলিতে পারি। তাহার পরে বামনযুগে, আঁদিম মানবের শাস্তির 
যুগ আসিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এই পর্য্স্ত বলিয়াই প্রায় আদিম মানবের 
অস্তিত্বযুগের উপসংহার করেন। একপ্রকারে বলিতে গেলে বামনযুগেই আদিম 
মানবের উপসংহার । এই যুগেরই শেষ অংশে লৌহের আবিষ্কার ও প্রচলন 
আরস্ত হইয়্াছিল। ভারতে কিন্তু বামনযুগের পরবর্তী পরশুরাম যুগে লৌহের 
বিস্তৃত ব্যবহার দেখিতে পাই । , এখানেও উথানশীল পরশুরাম হইলেন বিষ্ণুর 
অবতার এবং পূর্ববর্তী শান্তিপ্রিয় বামন মাঁনবগণ অস্থুর বলিয়া স্পষ্ট উল্লিখিত না 
হউক, বিষ্ুর অবতার পরগুরামের বিরোধী শক্র প্রভৃতি নানা কটুবাক্য লাভ 
করিয়াছে। পরশুরামের জীবনে ছুইটা প্রধান ঘটনা দেখা যাঁয়__-এক, 
বারস্বার নিঃক্ষত্রিয় সাধন এবং দ্বিতীয়, ব্যভিচার হেতু পিতৃ-আজ্ঞায় কুঠার দ্বারা 
মাতৃবধ সাধন। গরস্ড এই যুগের প্রধান লক্ষণ বলিতে পারি। যেখানেই 
সমাজ, সেইখানেই চিরকাল শাস্তি থাকা অসম্ভব। বামনযুগে শাস্তি ছিল, 
কিন্তু পরশুরামের আগমনে সে শান্তি রহিল না, শাস্তিপ্রিয়, যুদ্ধে অনভ্যাস্ত 
বামনগণ পদেপদে নিপীড়িত হইতে লাগিল, এবং ফলে বাঁমনগণ লুপ্তগ্রায় হইয়া 
গেল। আমারদিগের বোধ হয় পরগুরামেরই যুগে ব্যভিচারের ক্ষতিকবত্ব 
লোকের উপলব্ধ হইয়াছিল, তাঁহীর পূর্বে হয় নাইন” পরশুরামের চুইটা 
প্রধান অস্ত্রপরণ্ড এবং ধন্থক | 
পরশুরামের পর শ্ীরামচন্দ্রের যুগ। পরশুরামের যুগ বলিতে গেলে আদিম 
মানব ও বর্তমান মানবের মধ্যবর্তী শৃঙ্খল। . রামচন্দ্র যুগ হইতে বর্তমান 
মাঁনব সমাজের পত্রন হইয়াছিল বলিলেও চলিতে পারে । শ্রীরামচন্দ্রের সময়েই 
'মানবসমাক্ষের ২ প্রকৃত শোভ! আদিল, এই কারণে রামচন্দ্র নামোলেণে শ্রী-শ 
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সংযুক্ত করিতে হয়। শ্রীরামচন্দের নীতি প্রভৃতির নিকটে, যুদ্ধবিষ্ঠার নিকটে, 
সর্ধপ্রকারেই পরশুরামকে পরাজর স্বীকার করিতে হইল। নৃসিংহ যুগেও যেমন 
হিরণ্যকশিপু কূমের অপ্তিত্ব ছিল, সেইকপ ভ্রীরামচন্দ্ের সময়েও লঙ্কার নুসিংহ রাবণ 
ও তাহার স্বঙ্গাতির অধিকার প্রচলন ছিল এবং সময়ে লময়ে তাহারা শ্রী! মচন্ত্রের 
রাজ্যে আসিয়াও অত্যাচার করিতে কু ঠত হইত না। এ সমরে বিষুর অবতার 
শ্রীরামচন্দের বিরোধী অন্ত্ুর হইল নৃসিংহ ! অগত্যা শ্রীরামচন্ত্র বাঁবণের বধ- 
সাধূন করিয়া প্রঙ্জাগণকে জ্রবুক্ত করিকোন ৷ সমাজের গঠন দেওয়াই শ্রীরাম- 
চন্দ্রের অবভারাত্বের প্রধান কাধ বুঝা যার। এইখানে: ত্রেতাবগ বা ইতিহাসের 
অতীতমুগের' শেষ হইল । 

শ্রীকুষ্ণ হইতে এঁতিহাসিক কাল আস্ত ভইল। সুতরাং ্রীকফের বিরহী 
পক্ষ দৈত্য প্রভৃতি আখায় অভিহিত হইল না। শ্রীরামচন্তরের সাময়িক উন্নত সৃর্ধ্য- 
বংশ শ্রীকৃষ্ণের যুগে অধঃপতিত হইয়া গিয়াছে । এই এ্রতিহাসিক কান্ধল কবি অতি- 
রঞ্জিত কল্পনার আশ্রম গ্রহণ করেন ন্মাই । ভ্ীকৃষ্চমুগ্ে বহিবিবাঁদের পরিবর্তে ঘোঁর- 
তর» অন্তধিবাদ চলিয়াছিল--প্রতোক ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, প্রতি পরিবারে, প্রতি 
সমাজে, সমগ্র ভারতে অন্তিবাদ সর্বগ্রাসী 'হুতাশনের স্তাঁয় জলিয়! উঠিমাছিল। 
এই বিবাদ শাস্ত করিতে গিয়া শত্ীকৃষ্ণকে যে অসাধারণ সহিষ্ণুতা অবলম্বন কবিতে 
হইয়াছিল, তাহার যে অসাধারণ পরিশম ও বৃদ্ধি প্রকাঁশ পাইয়াছিল, তাহাতে 
তাহার অবতার রক্ত না হওয়াই আশ্চর্ধ্য। তাহার জ্ঞানব্লক্রিয়াকে সর্ব্ত- 
প্রসারিনী” করিতে হইয়াছিল। সেই সর্ধতোষুখী বুদ্ধিমহিমায় স্তস্তিত হইয়া 
তাহার ভক্তগণ তাহাকে পূর্ণাবতাঁর বলিয়া পুজা করেন--তিনি পুজা পাইনা 
যোগ্য তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ফের অবতারদ্ের প্রধান কাধ্য ভাবতের 
অন্তবিবাদশান্তি | | * 

বুদ্ধদেব শ্রীকৃষ্ণের পরবর্তী অবতার । বলা বাহুল্য বুদ্ধদেবের অবতারত্বের 
মূলমন্ অহিংসী প্রচার। প্রীঞ্চের শত চেষ্টা সন্ধেও যে ভারতে অস্তরিবাদ 
সম্পূ্ প্রশমূত হয় নাই, তাহা ফছুবংশধ্বংসের বিবরণেই বুঝা! যাঁয়। তাই বুদ্ধ- 
দেব সমুদয় বিবাদের সুলোচ্ছেদ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া অহিংসামন্ত্ প্রচার ' করি- 
লেন।- বুদ্ধদেব ক্ষত্রিয়-_বিষুণর অবতার ঘষে ক্ষত্রিয়কে পণুবলে, ক্ষারত্রতেজে 
নহে, ত্রঙ্গতেজে বলীয়ান হুইয্জা ভারতে এক অমোঘ মন্ত্রের প্রচার আরম্ত 


৮৯ 
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করিয়। বারস্বার বিন করিয়াছিলেন, সেই ক্ষাত্রতেজে হিংসাদ্ে্কে সমূলে 
উতপাটিত করিবার উপায় প্রকাশ করিলেন। সমগ্র ভূমগ্ডল তাহা সত্য 
বলিয়া গ্রহণ করিল, কিন্তু আজও তাহা কার্যে পরিণত করিতে গাঁবে 
নাই। সম্ভবত কন্ধী অবভাঁর যিনি হইবেন, তিনি পরশুরাম হইতে বুদ্ধদেব 
পর্যাস্ত যে সকল নীতি ও সত্য পৃথকভাবে, প্রচারিত হইয়াছে, সেই সকল" নীতি 
এ সত্য সমষ্টিভাবে প্রচারিত করিবেন এবং সেইগুলি কাঁধ্যে পরিণত করিবার 
উপায় প্রকাশ করিয়া দিবেন। ! 

আদিম মানবের আচার ব্যবহার আলোচনা! করিতে করিতে শান্ত 
আসিয়া পড়িলাম। এই স্থ্রে সভ্যসমান্দের মতিগতি সংক্ষেপে একটু আলোচন! 
করিয়া দেখিলে ভাল হয়। এখন আর কোন জাতিই সহসা যুদ্ধে ঝাঁপ দিতে 
্রস্থত নহেন। সকলেই বুঝিয়াছেন যে যুদ্ধে কি ভয়ানক ক্ষতি। সত্যের জন্য, 
স্টায়ের জন্ত না হইলে আর আজকাল কেহ যুদ্ধে অগ্রসর হইবার পরামর্শ দেন 
না। এখন সকল কথায় মধ্যস্থের সালিপী মানা হয়। তবে কথা এই যে মানুষ 
সর্বত্রই মান্থুষ। যখন কোন সবল জাতি ছুর্বলের 'উপর অত্যাচার করিলার 
অবসর পায় এবং দেখে যে দূর্বল জাতির কোনরূপ প্রতিবিধান করিবার উপায় 
নাই, তখন সবলের মুখে সালিসীর নামগন্ধ নাই । আবার যখন দুর্বল সবলের 
অত্যাচারের অন্তত কিছুমাত্র প্রতিবিধানের উপায় করিতে পাঁরে তখন সবল নিজ 
মান রক্ষার তরে তাড়াতাড়ি সালিসীর কথা বলেন এবং দুর্বলকে অগত্যা তাহা 
স্বীকার করিতে হয়। যখন উভয় পক্ষই প্রবল তখন তো আর কথাই নাই, উভয় 
পক্ষই গুরুতর ক্ষতির ভয়ে সালিসী স্বীকার করেন। পূর্ব্বে এই সকল কিছুই 
সম্ভব ছিল না। এইরূপ সালিসী স্বীকার কর! অবশ্ঠ নুথের বিষয় সন্দেহ নাই__ 
সমগ্র জগর্তষে পাঁশববৃত্তি হইতে অধ্যাত্বরাজ্যের অভিমুখে চলিয়াছে, ইহা তাহা 
রই লক্ষণ। বর্তমানে সমগ্র ভূমণ্ডলে সালিসীর মধ্যস্থতাই একমাত্র ,খুমন্ত্র_ 
সকল স্থলে কার্ধ্যে পরিণত না-ই হউক। . বর্তমান্যুগ বুদ্ধদেবেরই যুগ চলিতেছে । 
চৈতন্তদেব, যীশুৃষ্ট, ইহারা সকলেই সেই অহিংসামন্ত্রই প্রচার করিয়াছেন। 
এমন কি মহম্মদও দেশকালপাত্রের অবস্থা অনুসারে অহিংসাধর্মই প্রচার করিয়া- 
ছেন বলিতে হইবে--ইহা শ্মরণ রাখা কর্তব্য ষে ভগবতপ্রেমে উন্মত্ত স্বফিগণও 
মুসলমান এবং কোরাণেরই অভিব্যক্তিতে ভীহাঁদের ধর্মশান্্ রচিত। এদিকে 
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অহীপ্রেমিক রুষীয়প্রবর শত অত্যাঁচাধের মধোও শাস্তি মন্্ প্রচার করিতেছেন-_ 
পাশ্চাত্য জগতে আঞ্গকাল হার মগ্্র প্রতিগৃহে প্রতিধ্বনিত হইতেছে । 

আমরা এতদূর পর্যান্ত দেখিয়া আসিগ়াছি যে “মৃত্যু যে সে অমৃত্রসোপান” 
এবং সংগ্রামেই শাস্তি । এখনও আমরা তাহাই পুনরুক্ত করিব যে সংগ্রামেই 
শান্তি কিন্তু এখনকার 'সংগ্রামে পুর্ধেকার পশুবল প্রয়োগ করিয়া অপ- 
রের বধসাধন করিলে শাস্তি আলিবে না। এখন আমাদের প্রতোকের জীবনে 
পাপপুণ্যের সংগ্রামে, সদসতের সংগ্রাম পুণের, মতের পক্ষ লইতে হইবে-_ 
ঈশ্বরে মঙ্গল ইচ্ছা কার্য্যে'পগিত করিতে হইবে, জগতে শাস্তি গ্রতিষ্ঠিত করিতে 
হইবে। ঈংসারে এই পাপপুণ্ের সংগ্রামই ভীষণতম সংগ্রাম। এবং এই 
সংগ্রামে যে পক্ষে স্টায় সতা দণ্ডায়মান হইবে, পরিণামে সেই পঙ্গেই নিশ্চিত 
বিজয়ন্ত্রী লাভ-_সতান্বরূপ পরমেশ্বর স্ব" সেই পক্ষের উপদেষ্টী হয়েন। 


ইতি প্রীক্ষিভীক্রনাধ ঠাকুর বিরচিত অভিষ্ঠাতিবাদ কথায় বাসন, 


ক্বধি কন্দীঘুগ যুণক ব্রায়াদশ কথা মমাপ্ত। 
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চতুর্দশ কথা__-জড় ও আত্মা । 





প্রাণোহ্েষযঃ সর্বভীতৈধিভাতি। এই ধিনি প্রাণন্বরূপ সর্বভূতে প্রকাশ 
পাইতেছেন। ডাবিন প্রচারিত অভিবাক্তিবাঁদ জীবাদি প্রাণপন্ক হইতে মাঁনবের 
অভিব্যক্তিতেই পর্যবসিত হয়। কিন্তু জড়, হইতে প্রাণ, আত্মা প্রভৃতির অভি- 
ব্যক্তি সম্ভব কি না, এই প্রশ্ন অভিবাক্তিবাদীদিগের 'মধ্যে এতই আন্দোলিত 
হইয়া গীকে যে তংসম্বদ্ধে আমাঁদিগের ছুই চারিটা সামান্ত বক্তব্য নিতান্ত ন্শ্রি- 
য়োক্জন না হইলেও হইতে পারে। 
জড় হইতে প্রাণের অভিব্যক্তি বলিলাম, কিন্তু জড়পদার্থ বলিয়া কোঁন পদার্থ 
কি আছে? কৈ বলিতে পারে যে আমরা যাহাঁকে জড় পদার্থ বলিয়া নিজেদের 
চৈতন্তজনিত গর্ব অন্থভব করি, তাহা সত্যসত্যই নিশ্রাণ জড় পদার্থ? সত্যই 
কি তাহাতে প্রাণ নাই ? একথা যদি সত্য হয়, তবে সমগ্র বিজ্ঞান ভ্রান্ত। একই 
মূলমন্ত্র বিজ্ঞানের সমগ্র অংশে কার্ধ্য করিবে। বিজ্ঞানের অবলহনীয় সাধারণ 
সত্য সকল যে তাহার এক অংশে কার্য করিবে, অপর অংশে করিবে না, ইহা 
নিতান্তই শৈশবোচিত কথা । জগতে অভিব্যক্তি কাধ্য করিতেছে, ইহা হইল 
বিজ্ঞানসিদ্ধ ও পরীক্ষিত একটা সত্য। একদিকে জ্যোতিব্দিগণ ঞ্রবসত্যরূপে 
প্রমাণ করিয়াছেন যে নীহারিকা হইতে নিত্য নবনব জগতের অভিব্যক্তি হই- 
তেছে ; আঁবাঁর এদিকে জীবতত্ববিদেরা প্রমাণ করিতেছেন যে জীবাদি হইতে 
মানবের অভিব্যক্তি হইয়াছে । এঅবস্থায় জগতে সেই জীবাদিরই সহসা আবি- 
ভাব কল্পনা ,করিবার আমাদের কি-ই বা অধিকার এবং প্রয়োজনই বা কি? 
আমরা সিদ্ধাস্তমূলক অনুমানের সাহায্যে দেখাইকে-চেষ্টী করিব যে জুঢপনার্ঘ 
বুলিয়া প্রক্ুতকোন. পদার্থ নাই-_ প্রত্যেক পরমাণু প্রাণময় এবং জগতে যে কোন 
শক্তি কার্য্য করিতেছে, সূক্লই প্রাণশক্তিরইরূপাস্তর। 
সকলেরই জানা আছে যে কলার, অভিব্যক্তিতেই হীরিকের উৎপন্তি। অঙ্গার 
সংহত হয়, দানা বাধে, উজ্জল হয় এবং ক্রমে হীরকে আসিয়া! পৌছে। আবার 
 ফতদুর প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে তাহাতে অস্থমিত হয় যে উদ্ডিদেরই রূপাস্তরে 
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হীরকমূল অঙ্গারের উৎপতি। ইহা য়দি ঠিক হয়, তাহা হইলে বলা বাহুল্য 
যে সেই উদ্ভিদ সময়ে প্রাণরাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং জীবনসংগ্রামেরই তাড়নায় 
উদ্ভিদভাব পরিত্যাগ পূর্বক অঙ্গারে পরিণত হইয়াছিল। স্থৃতরাং অভিব্যক্ত হীর- 
কেরও সংগঠনে যে জীবনসংগ্রামের কার্যযকাঁদ্দিতাঁর অভাঁধ তাহা বলা যায় না। 
কোহিম্ছবের মত উজ্জল ও নিখুত হীরক কি এপর্যন্ত মানুষে সষ্টি করিতে পারি- 
যছে? যে কারণে মানু জীবন্‌ স্থষ্টি করিতে পারে না, সেই কারণে কোহিহবরেরও 
সমষ্টি করিতে মানব অক্ষম। অক্ষমতীট্ কারণ আমরা যাহা অনুমান কৰি তাহা 
ক্রমশ ব্যক্ত হইবে। কিন্ত'ইহ বড়ই আশ্চর্য্য যে মাংসাশী বৃক্ষ যখন সহসা'অভ্যা- 
গত জীবের রুধির প্রস্থুতি শোষণ করিয়া ত্ুপাদানে স্বীয় জীবিকাসম্পাদন করে, 
আমরা তাহার নীম দিই প্রাণন কার্ধ্য। আর, কয়লা যখন যুগযুগাস্তর ধরিয়া 
জল বালি প্রভৃতি উপাদানকে নিজের উজ্জলত] সম্পাদনের, নিজের অভিব্যক্তিক 
সহায় করিয়া লয়, তখন তাহাকে প্রাণন কার্য বলিতে চাহি না প্রাণের কি 
বিস্দৃশ ব্যাথা ! 
» তোমরা বলিবে যে “জীবদেহ অপূর্ণগঠিত উপাদান অত্য্তরে গ্রহণ করিয়া 
সেই উপাদান হইতে আপনার শরীরোপযোগী মসলা তৈয়ার করিয়া বৃদ্ধি পাঁয়। 
গাছ হাওয়া, আর জল, আর ভন্ম বাহির হইতে অভ্যন্তরে গ্রহণ করিয়া স্বীয় দেহ 
নিশ্মীণ করে। মন্ষ্যদেহ শীকান্ অভান্তরে গ্রহণ করিয়া মাংস, সজ্জা, স্নায়ু 
নির্মাণ করিয়া লয় ও বুদ্ধি পায়।” দেহপুষ্ট করিবার বা বৃদ্ধি পাইবার "অর্থ 
অবস্থার মধ্যে নিজেকে যোগ্যতম করা জগতে এমন কোন কিছু, একটা 
পরমাণুও আছে কি, যাহা স্ব শ্ব অবস্থার মধ্যে যৌগ্যতম হইবার চেষ্টা নাঁ করে? 
যেই. কোন পদার্থ স্বীয় অবস্থার অযোগ্য হইয়৷ পড়ে, তখনই তাহা বিনাশের 
অভিনুখীন হয় অর্থাৎ নিজের খোলস ছাড়িয়া! যোগ্যতর রূপাস্তরগ্রহুণে মচেই্ই হয়। 
জীব আপনাদিগকে ঘোঠ্যতম করিবার জন্ত যে পরিমাণ আহার করে অথবা 
বাহিরের উপাদানকে নিজস্ব করিবার চেষ্টা করে, তাহারা! কি ঠিক সেই পরিমাণে : 
কৃতকাঁধ্য হয়? তাঁহাদের ক্ষমতার উপযুক্ত অংশটুকু অন্তরঙ্গ করিয়া! লয় ও শরী- 
রের উপাদানে পরিণত করে, বাকী অংশ নানা উপায়ে পরিত্যাগ করে। জড়- 
পদার্থ নকল'ও ঠিক সেই একইন্ধপে বাহিরের উপাদাঁনকে অভ্যন্তরে গ্রহণ করিয়া 
আপনাদিগকে যোগ্যতম করিবার জন্ত অহনিশি চেষ্টা করিতেছে--উভয়ের মধ্যে 
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প্রভেদ অন্তরঙ্গ করিবার কৃতকাধ্যতার পরিমাণে। কয়লা! যে নিজেকে হীরকে 
পরিণত করে, আমাদের চক্ষে তাহা জৈবিক কার্য্যেরই নিতান্ত অনুরূপ বলিয়া 
বোধ হয়। জীবদেহেও যে বাঁসায়নিক কাধ্য, কয়লার হীরক হওয়াতে অথবা 
কান্ঠের প্রস্তর হওয়াতেও সেই একই রাঁসায়নিক কার্য । আমরা জীব ও জড়ের 
মধ্যে পরমাণুর অথবা শক্তিসমূহের সংহতির পরিমাণ ব্যতীত অন্য কোন 'প্রভে? 
দেখিতে পাই না। জীবে যে প্রাণ সংহত, যে সকল পরমাণু সংহতভাবে আছে, 
জড়ে সেই প্রাণ ও সেই পরমাণু সকল বিস্বৃত ও বিক্ষিপুভাবে থাকে। ৃর্য্যরশ্ি 
এত বিশ্ৃত ও বিক্ষিপ্ত যে তাহা দ্বারা কোন পদার্থ সূহস দগ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই, 
কিন্তু আতিম কাচের দ্বারা! সেই বশ্সিকে সংহত আকারে আনিলে অথবা অগ্নি 
প্রর্তৃতিতে সেই সৌরতে্গকে পুঞ্জীভূত আকারে প্রকাশ কৰিলে তাহা দ্বারাই 
দহনকার্য্য সুসম্পন্ন হয়। পৃথিবীতে জলের অভাঁব নাই, লৌহও অপর্যাপ্ত 
আছে-_কিন্তু সমন্তই বিক্ষিপ্ত ও বিস্তৃতভাবে আছে। জীবরক্তেও সেই জল 
আছে, সেই লৌহ আছে, কিন্তু সকলই অধিকতর সংহত ভাবে। লৌহ জীব-্‌ 
রক্তে এতটা লব, এতটা চণ্ড়া আকারে থাকে না, কিন্তু রক্তের অন্ান্ত উপা- 1 
দানের পরমাণুর সহিত সংহত সংমিশ্রণে'বর্তমান থাকে? 
জগতের অংশবিশেষকে জড়পদার্থরূপে বিভাগ করা আমাদিগের ক্ষুদ্র 
বুদ্ধিতে ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই- সকল. পদার্থ ঘদি বাস্তবিক 
জড় বা নিশ্রাণ হইত, তাহা হইলে সেই সকল পদার্থ অবলম্বনে ।আমাদিগের 
প্রাণধারণ সম্ভব হইত না। আমরা যখন উদ্ভিজ্জ কাটিয়৷ অথব1 জীবকে 
নিহত করিয়া আহারীর় প্রস্বত করিবার উদ্ভোগ করি, তখন সাধারণত 
বণিয়! থাকি যে তাহা হইতে প্রাণ বহির্গত হইয়া গিয়াছে । কিন্তু সত্যই 
যদি মৃত্যুর ফলে তাহা প্রাণহীন পদার্থে পরিণত হইত, তাহা হইলে আমর! 
রং উপাদান গ্রহণ করিয়া! জীবনধা'রণে নিশ্চয়ই সমর্থ হইতাম না--কর্ধরণের 
অতিরিক্ত কার্ধ; হওয়া! বিজ্ঞানের অনমুমোদ্দিত। আসল কথা এই যে, 
জীবিত অবস্থায় জীবশরীরে যেরূপ অসংখ্য জীবাদিকোধ থাকে, মৃত্যুর 
পরেও তাহার অভাব ঘটে না। ফেবল যে শৃঙ্খলা থাকাতে জীবিত প্রানীর 
একদিকে গতি হইতেছিল, সেই শৃঙ্খলার অভাবে মৃতপ্রাণীর অপরদিকে 
কার্ধ্যগতি হইল। যখন মৃতের শরীকেও গীবাদিকোধষের অস্তিত্ব বিজ্ঞান 
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'পিদ্ধ হইয়াছে, তখন এ অনুমান নিতান্ত অন্তায় নহে যে জড়াভিছিত পদার্থেও 
আমাদের আপাতত্মগোচর ভীবাদির অতি আদিম কোষ অথব! প্রাণের 
অস্তিত্ব আছে। জল একটা জড় পদার্থ, ইহা! সর্ববাদসম্মত, ইহা! ছুইটী 
বাষ্প ও মিশ্রণোপায় তেজসংযোগে উৎপন্ধ হয় কিন্তু বিনা জলপানে জীবের 
জীবনধারণ একেবারেই অসম্ভব। বাু অন্নপ্জান প্রভৃতি বিভিন্ন বায়বীর 
জড়পদার্থে সংগঠিত, কিন্তু সেই বায়ু বিনা জীবগণের জীবনরক্ষা অসম্ভব। 
নৃদীমৃত্তিকার সাহাযো জীবদেহ পরিপুষ্ট হইতে দেখা গিঙ্কাছে। জীবদেছে 
রক্তের অভাব ঘটিলে লৌহ উপযুক্ত উপায়ে শরীরে প্রবেশ করাইয়া দিলে 
পুনরায় রত দেখ দেয় । একথা বলিলে চপিবে না যে এই সকল জড়পদার্থ 
জীবাদির অস্তিত্বের অনুকূল এবং স্থৃতরাং জীবাদিকোষে গঠিত জীবদেহেরও 
পরিপুষ্টির অন্ুকূল। জড়পদ্থ,.. প্রাণহীন মৃত পদার্থ জীবাদিরই অস্তিত্বের 
অনুকূণ হয় কেন? অগ্নজান বাধু দূষিত রক্তকে পরিষ্কার, করে--কেন ? 
মৃতপদার্থের এনপ ক্ষমত! হয় কেন তরে দে জটুবিত প্রানীর জীবনের গ্রধ।ন 
উপকরণ রক্তের শোধন করে? দেহে লৌহের অভাব ঘটিলে রক্ষের লোহিত 
অংশ চলিয়! যার়--লৌহ প্রবেশ করিলে কেন জীবিত প্রাণীর রক্তের লোহিত 

ংশ ফিরিয়া আসে এবং কেন তাহাতে জীবের স্বাস্থ্ালাত ঘটে? জড়- 
পদার্থকে প্রাণবিশিষ্ট ন! ৰলিলে এই মকল প্রশ্নের সছ্রত্ত পাওয়া! যায় বলিয়া 
বোধ হয় ন1। , 

বিজ্ঞানের একটা সিদ্ধান্ত এই যে জগতের পরমাণুর সমষ্টি নির্দিষ্ট? 
বিজ্ঞানের আর একটি সিদ্ধান্ত এই যে জগতের যাবতীয় শক্তিও লস্ট 
ধ্রবনির্দিষ্ট । এই কারণে আমরা একটা পরমাণুর স্ষ্টিও করিতে পারি না, 
ধবংসও করিতে পারি না; একটা শক্তিরও সৃষ্টি করিতে অক্ষর্ম এবং বিনা- 
শেওস্তক্ষম। সুতরাং শরমাণুগুলি জড়ই হউক বা! গ্রাণমর় হউক, অথবা 
প্রাণশক্তিরই রূপাস্তরে যাবতীয় শক্তির উৎপত্তি স্বীকৃত হউক, তাহাদের 
মূলসমন্ি ধরবত্বের উপর যে সকল বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত আছে, সেগু- 
লিতে কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রত্যুত এরূপ সস্তা- 
বন! থাকিলে প্রাণের রূপান্তরে শক্তির উৎপত্তি শ্বীকার করা অসম্ভব হইত। 
এইখানে বলিয়া রাখা আবহ্তক যে কি পরমাণু, কি শক্তির ফ্রুবত্ব ফেবল এই 
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পৃথিবী ধরিয়া নহে, জগত চরাচর ধরিয়া এই ফ্রুৎত্ব গরতিষিত ৷ সুতক্নাং 
এই পৃথিবীতে মৃত্যু বা দৈহিক রূপান্তন্ন ঘটিলেই যে 
শেষ হইল তাহা! বল! যায় না--লোকলোকাস্তরে শক্তিরাশির বিস্তৃত 
কার্য্ক্ষেত্র ছড়াইয়। আছে, দেহের' অত অংশও পৃথিবী ছাড়িয়া যায় কি না, 
মানবের বর্তমান জানে তাহা নিঃসং ₹শয়ে বলা বায় 'না। এই ফ্রবত্বের “উপর 
দাড়াইয়াই আমরাও বলিতেছি যে বগতে গ্রকৃতপক্ষে একই শৃক্তি কার্য 
করিতেছে এবং এই ফ্রবস্থের উপর ধাড়াইগাই বলিতেছি যে সেই শক্তি ধাহার 
শক্তির কণিকার কণিকা, .তিনি, পূর্ণশক্তি, সেট. মহাশক্তি পূর্ণ না হইলে 
এই শক্তির ক্রবন্থ অসম্ভব হইত । 

'এক সম্প্রদায়ের বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে রসায়নগৃহে পরীক্ষণ হবার! জড়- 
পদার্থ হইতে প্রাণের. অভিব্যক্তি. প্রদর্শিত... হইতে পারে) অপর সম্প্রদারের 
মতে তাহ অনক্রব--মানব প্রাণের অভিব্যক্তি প্রদর্শনে অক্ষম। যে সকল 
পরীক্ষার উপর উপরোক্ত মতত্বযু স্থাপিত, দেখলি আমাদিগের মতে সস্তোষ- 
জনক নহে। এক সম্প্রদায় জলপূর্ণ এক পাত্র বদ্ধমুখ, রাখিয়। কিছুকাল পরে 
তাহাতে প্রাণের উৎপত্তি দেখিয়া আনন্দিত হইয়া উঠিলেন যে প্রাণ বিনা 
প্রাণের উৎপত্তি ছইযাছে। অপর মস্প্রদায় স্থির করিলেন যে এই পরীক্ষায় 
নিশ্চয়ই কোনপ্রকার ক্রুটা ছিল। তাহারা জল গরম করিয়া একটা! পান্রে 
বাখিয়। তাহার মুখ তুল! দ্বারা বন্ধ কিয় কিছুকাল পরে যখন দেখিলেন যে 
একটা প্রাণকণারও উৎপত্তি হয় নাই, তখন তাহার! আনন্দসহকারে ঘোষণা! 
করিলেন যে প্রাণ বিনা গ্রাণের উৎপত্ভিসাধন মানবের পক্ষে অসম্ভব । তামা- 
দিগেরও মতে জড় হইতে প্রাণের উৎপত্তিসাধন. প্রদর্শন. মানবের ক্ষুদ্র পর- 
মামুন পক্ষে অস্তব। প্রা মাত্রেরই অভিব্যক্তিতে দুইটা আঁধকরণ আবশ্তক-_ 
স্থান ও. কাল। এই. ছুইটা অধিকব্পণের বিশ্তৃকির সঙ্গে অভিব্যক্তিরও 
প্রক্ারবস্ৃতি ও স্থাকিত্ব. লাভ হয়। ভৃতক আলোচনা করিয়া দেখা 
বাক্যে একটা স্তর গঠিত ও সুতরাং সেই ব্তরের প্রানীগণের অভিব্যক্ত 
হইতে ভিন কোটারও অধিক বৎসর লাগিয়াছে, তবু এই স্তরে নিম্ন প্রাণীর 
অস্তিত্ব পূর্ব্ব হইতেই বর্তমান ছিল। এঅবস্থার একটা ক্ষুদ্র পাত্রের জল 
ছুইতে, আমরা ঘাহাকে লচরাচর প্রাণ-খলি তাহা বিনষ্ট করিয়া এক বৎসরে 
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ঘশবতসরে, পঞ্চাশ বতনরে অথব1 একশত বতসরেই ঝা কিরূপে তাহাতে 
প্রাণের অভিবাক্তি আশ! করিতে পার: এরূপ পরীক্ষার জনা শতান্ধীর 
পর শতান্দী অতি অল্প সময় বশিয়াই ধরিতে হইবে 

দিতীমত, নির্বাচনক্ষেত্রের সঞ্ধীনতাও আভিবাক্তির বিশের অন্তর) 
চনক্ষেত্র প্রশস্ত হইলে, একস্থানের গুণে হয়তো অপেক্ষাকৃত উঠ প্রা অ।ভবাক 
হইল, অপর স্থানের নিম্ন ্রাণীসকল সেই উচ্চ প্রানীর সহিত সহবাসে ও সং. 
ঘর্ষণে ক্রমে শীত্র উচ্চ সোপানে ইসধিরোহণ কবিতে' পারে। নির্বাচনক্ষেত্ 
সহীর্ হইলে সেই কেক গ্রাণের উপর একই প্রচার অবস্থার এ্রভাঁব পড়ে, 
সুতরাং অভিবাক্তির একটা মূল পরিরৃত্তির কার্ধা করিবার তত আুবিধা হয় না। 
নির্বাচনক্ষেত্রের সঙ্কীরণভার কারণে পরিরুন্তির অসুবিধা হওয়াতে অক্ধেলিয়ায় 
কোষপায়ীর অতিরিক্ত বৃহৎকাঘ় স্তন্তপায়ী জীবের '্মভিব্যক্তির অভাব ঘটিাছে। 
সেই একই কারণে ম্যাডাগান্কার দ্বীপে উন্নতজীবের অভিব্যক্তি ঘটিতে পারে 
নাই; এই ছুই স্থান স্তন্যপায়ী জীবের আবিরের পূর্বেই মহাদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়া! সাগরপরিবেষ্টত দ্বীপে পরিণত হইয়াছিল এবং নির্বাচনক্ষেত্রের সঙ্গীর্নতা 
হেতু এই সকল স্থানের 'প্রাণীবাত্য একটা নিষ্নসীমায় দাড়াইয়া গেল। সেই 
সীমা যে অতিক্রম করা যায় না, তাহা, নহে--এ সকল সাগববেষ্টত ছ্বীপেও 
উচ্চ শ্রেণীর প্রাণীর অভিব্যক্তির সম্ভাবনা মাছে, কিন্ক তাহা বছকালসাপেক্ষ ঃ 
তদ্রপরি তথার সূর্বভ্ুক ও হিংসতম জীব মানবের সমাগম হওয়াতে উচ্চ জীবের 
অভিক্বাক্তির আশা তো সুদূরপরাহত, তত্তদ্দেশীয় বর্তমান জীবের অন্তিস 
থাকিলে হয়। এ. অবস্থায় সামান্ত একপাত্র জলে, নিশেঘত উন্তাপের সাহায্যে 
যতদুর সম্ভব সেই জলের অস্তরস্থ প্রাণের ধ্বংসসাধন করিয়া, তাহা হইতে সন " 
সপ্ত নৃতন জীবের অভিব্যক্তির আশা করা নিতান্ত সগৃত বলিয়া ঝেধ হয় না। 

নধ্যাপক জগদীশচন্তররম্ন মহোদয় এক পথে যে সিদ্ধান্তে উপনীভ হ হইয়াছেন, 
আমরাঁও বিভিন্ন পথে সেই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হ ইনাছি। মোট" কা 
এই ষে জড় হইতে প্রাণের অভিবাক্তিরূপ মত যেন চারিদিক হইতে উ'কিঝু"কি 
মারিতেছে । এই মত সিদ্ধানতকযকধপে প্রকাশিত হইবার পুর্ব্বে যেন তাহার 
অকুণাঁভাঁস দেখা দিতেছে । অধ্যাপক জগনীশচন্দ্র দেখাইয়াছেন যে জড়পদার্থের 
উপর তাড়িতের কার্য জীবের পেশীর উপর আঘাতজনিত কার্যের সহিত 
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সমধর্মী | * তিনি দেখাইয়াছেন যে, যেমন জীবের পেশী আঘাতের ফলে বিকৃত 
অবস্থা প্রাপ্ত হইলে পুনরায় উত্তাপ প্রভৃতি নানা উপায়ে স্বভাবে প্রতিনিবৃত্ত 
হয়, সেইরূপ জড়পদার্থ সকলও তাঁড়িতের আঘাতে বিস্তৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইসে 
উত্তাপ প্রভৃতি উপায় স্বভাবে ফিরিয়া আসে। এই বিষ্ৃত অবস্থা হইতে 
বতাবপ্রানতি ঘটনায় জড় ও জীবে যে এমন সাদৃশ্ত' রহিয়াছে, তাহা অর্ধ্যাপ্ক 
জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কৃত সত্য। জীবদেহে বাহির হইতে কোন শক্তি কাজ 
করিলে তাহার উত্তরে সাড়া দিবার ক্ষমতাই প্রাণের প্রধান, ও বিশিষ্ট লক্ষণ 
বলিয়া উল্লিখিত হয়। চিম্টি কাটিলেই মাংসপেশীর, সংকোচন ঘটে, পেশীষন 
ও সবাযুযগ্ঘটিত যাবতীয় ব্যাপারের মূল এই, সাড়া দিবার ক্ষমতা। এই সাড়া 
দিবাধ শক্তি আছে বলিয়াই জীবদেহ জড়জগতের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষণে 
সমর্থ। জীবদেহ এমন ভাবে, এযন সময়ে সাড়া দিবার চেষ্টী করে যাহাতে 
তাহার মঙ্গল টে, যাহাতে তাহার আত্মরক্ষণ ঘটে। হাব স্পেন্দরের' 
মতে বাহাব্যাপারের সহিত আভ্যন্তর ব্যাপারের সামঞ্জন্ত বা সঙ্গতি রক্ষার 
অবিরাম চেষ্টার নামই জীবন। জগদীশচন্ত্রের আবিষ্কৃত সতোর সন্ুগনে 
আমরা! এখন হইতে এই সাড়া দেওয়াকে জীবের বিশিষ্ট লক্ষণ বলিতে পারিব 
না, ইহাকে জড়েরও লক্ষণ বলিতে হইবে, অথবা বলিতে হইবে যে জড় ও জীব 
এই বিষয়ে সমধর্মী ; অন্ত কথায় বলিতে পারি যে সম্ভবত জড় প্রাপময়,.কেব- 
লুই নিশা জড়,ঈহে। : 

এই সাড়া দেওয়া ব্যতীত আরও কয়েকটী বিষয়ে জীব ও জড়ের সমধসিত্ব 
অনুভূত হয়। জীবদেহ আপনাকে খণ্ডিত ও বিভক্ত করিষ্জা সন্তান উৎপাদন 
পূর্বক বংশরক্ষা করে। একখণ্ড জীবদেহ হইতে বহুখণ্ড জীবদেহ বিচি 
হইয়া থাকে ও.পিতৃপুরুষের ধর্গ্রহণ করিয়া স্বতন্ত্র জীবনযাত্রা আবস্ত করে। 
সচরাচর ইহা! জীবেরই বিশেষ ধর্ম বলিয়া কীর্ভিত হইফা-থাকে। আমরা কিন্তু 
দেখি ষে উপযুদ্ত অবলম্বন পাইলে, যাহাকে আমর! জড়পদার্থ বলি, তাহাও 
বংশবৃদ্ধি ব্ষিয়ে পশ্চাৎপদ নহে। অড়েের বংশবৃদ্ধির উপায় যে বিভিন্ন হইতে 


* অধ্যাপক জগদীশচত্্রের আবিষত তত্ব সম্পূর্ণ হাদয়ঙ্গম দয়ঙ্গম ক্ষা্রতে ইচ্ছ! করিলে 
গাঠকবর্গ অনুগ্রহ পূর্বক ১৩০৮ সারের ভাত্রের “সাহিত্যে” অধা'পক প্রযুক্ত রামেন্্রহন্বর 
ভ্বিবোৌ লিখিত "জগদীশচক্জ্রের বৈজ্ঞানিক আ।বিদ্কার” প্রবন্ধটা পাঠ, করিবেন। 


জড় ও আত্মা । ১৫৫ 


পাবে তাহা বলা বাছুলা। সকল জীবেরও যে একই উপায়ে বংশবৃদ্ধি সাধিত 
হয় তাহা নহে। বীজ নিজের উপযুক্ত উপায় অবলগ্থনে উপযুক্ত গর্ভে স্থান 
পাইলেই অঙ্থুরিভ হইতে থাকে। নিষিক্ত মনুষাবীজ উপযুজ অবলম্বন পাইয়! 
জরায়ু মধ্যে বহুকাল যাবৎ সযক্কে পরিবদ্ধিত 'হয়। ফুল [হইতে ফলের উৎপত্তিও 
উপবুক্ত গর্ভে বীজনিষেকৈর ফলে সংঘটিত হয়। তবে, মহা প্রসৃতি 
অপেক্ানতত উদ্তগ্রাণীগণ যেরূপ নিজ ইছায় নিষেক কার্য গল্পাদন করে, 
গ্াছেরা মেরপ পারে না-ভাহাদের *ছুলে বী্জনিষেকের 'জন্ পতক্ষের সাহায্য 
আবহ্তক| কোন কৌন'গাচ্ছর একই ফুলের ভিতরে এমনি কৌশল আছে 
যে স্বতইী যথাসময়ে নিষেবকার্্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। এদিকে পুরুতুজ 
, প্রভৃতি অতি নিয় শ্রেণীর গ্রাণীগণ ভিন্ন উপায়ে বংশবৃদ্ধি করে। “তাহার সস্তা 
নেরা প্রথমে তাহার শরীরোপরি ব্রণের স্তায় উৎপন্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে বর্ধিত 
হয় এবং নুনাধিক ছই দিবসে সম্পূর্ণ সমস্ত অবয্ব প্রাপ্ত হই তাহার গান্ধ 
হইতে স্থলিত ও পতিত হয়।” ই পুকৃতুজকে £মাবার ছুইখণ্ড করিলে প্রত্যেক 
খুণ্ই এক একটা নূতন, পুরুতুজে পরিণত হয়। এই সম্বন্ধে আর একটা লক্ষ্য 
করিবার বিষয় আছে_ীব যতই উন্নত শ্রেণীর হয়, ততই তাহাদের সন্তান- 
গৃণের মধ্যে ররিৃতিনিত বিভিন্তা পরিষ্ষুট হইত দেখা ফাঁয়। জড়পদার্থকে 
র্বনিয়্রেণীর জীব বলিয়া ধরিলে আমরা অনুমান করিতে পারি যে জড়পদার্থের 
সন্তানগণ মোঁটের উপর নিতীস্তই অভিমত রর এবং ফলেও তাহাই 
দেখা ধাঁয়। 

জড়পদার্থের বংশবিস্তৃতিসাঁধন আলোচনা করিতে গেলে আপাতত পৃর্থবীস্থ ৃ্‌ 
জ্ড়পদার্থের মূল ু্য্য হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। স্র্ধ্য যখন অবধি সংহত 
. হইতে লাগিল, তখন অবধি কি তাহা হইতে সমধর্মী গোলকথগ্ুলকল বিচ্ছির 
হইয়া তে গেলে হর্োরসয পি করিতে আরন্ত করে নাই? গ্রহউগ্হ 
সকলকে আঁমরা সুর্যের পুত্রপৌত্র বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। সরু 
পদুর্যেরই, মধ্যে আকর্ধণ শক্তি... ক্াী ও.কেন্্াতিগ, ছুই আকারে কার্য 
ক্রিতেছে। ক্র আকারে আৰু বস্তু আকর্ষক বন্তর কেন্দ্রে অভিসুধীন 
হয়, কেন্দ্রীতিগ আকারে আকর্ষক হইতে দুরে চলিয়া যায়। একই আকর্ষণ 
শক্তির যে উপরোক্ত দুই আকার, ইহা বিজ্ঞানের একটা সিদ্ধান্ত । বলিতে 


১৫৬ অভিব্যক্তিবাদ । 


গেলে কেন্ধানুগ আকারেই জীবের আত্মরক্ষা সাধিত হয়, জীবসকল পদার্থকে 
আপনার শরীরের, মনের অনুগত করিবার চেষ্টা করে, এবং কেন্ত্রীতিগ আকাঁ- 
রেই জীব অব্যবহীধ্য পদার্থ সকল শরীর হইতে বহিষ্কান্ত করিয়া দেয় এবং 
নিজেকে বিশ্রিষ্ট করিয়া সম্তানোতপাদ্ন করিয়া থাকে। জড়পদার্থও আকর্ষণের 
কেন্দীন্গ আকারে সংহত থাঁকিবার এবং প্রকারান্তরে আত্মরক্ষার উপায়বিধাঁনের 
চেষ্টা করিয়া থাঁকে এবং কেন্ত্রীতিগ আকারে আ্মবিশ্লেষণ পূর্বক প্রকারাস্তরে 
বংশবিস্থৃতি সাধন করে । কেন্্রাতিগ আঁকর্ধীণেরই প্রভাবে স্্া হইতে গ্রহগণ 
বিচ্ছিন্ন হইয়া আপিয়াছে ; লৌহ হইতে মরিচা ঝনিয়া খায়) জল হইতে বাষ্প 
উদগত হইঘা জলহীন স্থানে জল দান রুরে। এই কেন্্রাতিগ শক্তিরই ফলে 
বৃহৎ" প্রস্তরথণ্ড সকল নুজ্গ বালুকণাতে পরিণত হয়--প্রস্তর সিক্ত হইবার 
পর তাহার অন্তঃস্থিত জল যখন বাণ্পে পরিণত হয়, ভখন সেই বাঁষ্পের বিকর্ষণী 
শক্তির প্রভাবে প্রস্তর সংহত থাকিবাঁর পরিবর্তে বিশ্লিষ্ট হইয়া কষুত্ত ক্ষুদ্র ডিম্বাক্কতি 
বালুকণায় পরিণত হয়, আঁবাঁর সেই বালুকণা অন্তান্ত পদীর্ঘেব সহিত মিলিত 
হইদা সময়ে বৃহদাঁকার ধারণ পূর্বক নৃতন পিতামাতার স্তীন অধিকার করে। « 
পণ্ডিতৰর ওয়লেম মান্য ও অগ্ঠান্ত পশুগণের মধ্যে পরষ্পরের রোগ- 
সংক্রমণের সম্ভাবনাকে জীবমা্রেরই, শরীরের সমধয়িত্ব ও একই উপকরণে 
গঠিত হইবার অন্ঠতর প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, অর্থাৎ রোগসংক্রমণের 
প্রমাণ অব্লক্ধনে *ওয়ালেস বলেন যে নিম্শ্রেণীর শরীর হইতে মানবশরীবের 
অভিব্যক্তি সম্ভব। এখন, আমন দেখি যে অস্জাঁন বাধু জীবশরীরেওৎ্প্রবেশ 
করিয়! দহন কার্য সাধন করে_ভাহাঁর প্রণালী বিভিন্ন বলিয়া আমরা নাম 
: দিই প্রাণন কার্য ; আবার সেই অন্ঙ্গান অন্ঠান্ত জড়পদার্ঘেও গ্রবেশ করিয়া 
তাহাদিগকে দদ্ধ করে। লৌহ অল্লজান সহযোগে তন্ম হয়; সকল পদার্থই 
ভম্ম হয়। এই অবস্থায় আমরা জীব ও জড়কে ওকমনা সমধর্মী বলিক এবং 
কিরূপেই বা জড় হইতে জীবের অভিব্যক্তি অসপ্গত বোধ করিব? 'আমাদিগের 
ধারণা হইয়াছে যে জীব ও জড়ে বন্তগত কোন গ্রভেদ নাই, প্রভেদ কেবল 
'শক্তিমংহতির পরিমাণে । এই বস্তগত প্রভেদের অভাব বশতই অনেক জৈব 
পনার্ঘ, ঘথা ঘি, তেল, মদ, চিনি প্রভৃতি যাহা সচরাচর প্রাণীদেহে বা উদ্ভিদের 
দেহ অধো নির্মিত হয়, তাহা আজকাল জড় উপাঁদানেও নিশ্মিত হইতেছে! 


উড় ও আত্মা । ১৫খ 


আমরা এতদূর দেখিয়া আাসিলাম যে জীব ও জড়ে কোন মৌলিক প্রভেদ 
নাইি। কিন্ত বিজ্ঞানে ইহা স্থিরীককত হইয়াছে যে সন্তরটী মুলপনার্ধের পরস্পরের 
মব্যে একট! অদ্ভূতগোছ জ্ঞাতিসম্পর্ক বিদ্কমীন আছে এবং যাবতীয় জড়শক্তি, 
ঘুখা তাড়িত, উত্তাপ প্রহ্থৃতি পরস্পরের মধ্যে পরিবর্তনসহ অর্থাং একের পন্নি- 
বর্তনে বসন্তের উৎপত্তি সম্ভব। উত্তাপের পৰিবর্ঘনে তাড়িতের উৎপত্তি সম্ভব, 
আবার ভাড়িতের পরিবর্তনে উত্তাপের উৎপন্তি সন্তব। সেইরূপ উত্তাপ, গতি 
প্রভৃতি সকল জড়শক্তিই পরস্পরের £মধ্যে পরিবন্তিত হইতে পারে। তবে, 
অল্প তাঁড়িতের প্রয়োগে 'অনেকটা উত্তাপ 'বা আলোক হইতে পারেইহাঁর 
কারণ এই যৈ উত্তাপ বা আালোক একই শক্তির অপেঙ্গীক্কৃত বিস্তৃত আকার 
এবং তাড়িত অপেক্ষাকৃত সংহত আঁকার। সপ্রমাণ হইয়াছে যে আঁল্লোক 
তাঁড়িত প্রভৃতি জড়শক্তি ব্যোমে (০৮)৪:) আঁঘাতজনিত উমিরই 
নামাস্তর। প্ছোট ছোট ঢেউ গুলির নাম আলোকতরঙ্গ, বড় বড় ঢেউ 
গুলির নাঁম তাড়িততরঙ্গ ; ছোট, বড় সকল ঢেউ আকাশতর্গ » তাড়িত 
ত্রস্গের বৃহদাক্কতি হওরা কিছু আশ্টরধ্য মহে। আবদ্ধ বা সংহত জলক্রোতের 
বহিরমনকাঁলে তাহার উত্ভাঁল তরগগের তেজ, আক্কৃতি ও ভীষণতা যেমন অত্যন্ত 
বদ্ধিত হয়, সেইরপ তাড়িতের সংহতির কারণেই প্রকাশের কালে তাহার তরঙ্গ 
ও তেজের আকাঁরবুদ্ধি দেখ! যাঁয়। আকাশবাহিত ভাঁড়িততরঙ্গে ও আকাশ- 
বাহিত আলোকতুরঙ্জে কোন মৌলিক প্রভেদ বর্তমান নাই। €সইবূপ, উত্তীপ, 
চৌন্বকগ্প্রভৃতি যাবতীয় জড়শক্তির পরম্পীবের মধ্যে কোন মৌণিক গ্রভেন 
নাই বলিয়াই যাবতীয় জড়শক্তিই একমাত্র ব্যোঘ অবশন্বনেই পরিভ্রমণ করিতে 
পারে, ইহা পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত হইয়। গিয়াছে । তবেই বলিতে গেলে জুড়্‌- 
পদার্থ সমূহের মৌলিক একত্ব এবং জড়শক্তিসমূহের মৌলিক এক্ত_ পৃথকুছাবে। 
হি হইয়া গিয়াছে, ক্েম্ত অপরদিকে বিজ্ঞান ও দর্শন কেহই পরমাণু ও) 
ও শক্তির গথক্‌ অস্তিত্ব শ্বীকার .করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছেন না__ 
তাহারা উভয়েই অস্ত ্টবলে উভয়েরই মূল একত্ব অনুভব করিয়াছেন। এখনও 
সেই একন্ব সিদ্ধান্তরূপে সাধারণের প্রত্যক্ষ করাইবার উপযোগী প্রমাঁণ সংগৃ- 
হত হয় নাই। যেদিন এই মৌলিক একত্ব সপ্রমাঁণ হইবে, সেদিন বিজ্ঞান ও. 
দর্শন উভয়ে মিলিত হই স্থষ্টিরহন্তের এক নৃতন দ্বার খুলিয়া দিনে 


১৫৮ অতিব্যক্তিবাদ! 


আমরা এই পর্ধান্ত অগ্রসর হইয়াছি আর সংবাদপত্রে দেখি যে জড়পদার্থ 
সকলের দানা বাঁধাও জীবনীশক্তির কার্ধারূপে অনুমান সিদ্ধান্তকল্প হইয়া দাড়া” 
ইতেছে। সম্প্রতি জর্বাণ পৃপ্ডিত ডাক্তার. তন্ন, আবিষ্কার করিয়ীছেন যে 
কলেরার জীবাণু সকল অড়পদার্থের স্ভায় দানা বাধিয়া থাকে। এই দানাবীধা 
বিষয়ে আলোচনার ফলে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন য়ে *আমরা 
যাহাকে জীবনীশক্তি বলি, যাবতীয় পদার্থে তাহাই একমাত্র কার্ধ্য করিতেছে।” 
তিনি বলেন প্দানার আদিম উৎপত্তি, তাঁহাদের মূল ও অবাস্তর অবস্থা বিষয়ক 
আলোচনার ফলে আমি এই সিদ্ধান্ত উপনীত হইয়াছি যে আমরা যে শক্তিকে 
জীবন বলি, সেই একমাত্র শক্তিই বিভিন্ন আকারে যাবতীয় পদার্থের উপর 
কার্য করিতেছে। যে প্রণালীতে জীবনীশক্তি দানাগঠন করে, তাহা ও তাহার 
আহ্ুস্িক ঘটনা দেখিয়া আমার দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে উত্তাপ, আলোক, 
রাসায়নিক শক্তি, তাড়িত, আকর্ণ প্রভৃতি যাবতীয় শক্তিই সেই জীবনীশক্তিরই 
রূপাত্তর মাত্র।” আমার বিশ্বীস যে ভবিষ্যতে প্রাক্কৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন অঙ্গ 
সকল প্রাণতক্বেরই বিভাঁগন্বরূপে পরিগণিত হইবে ৮ বলা বাহুল্য যে এই ভূন, 
রন, পান্ত,রের পর স্ুপ্রসিদ্ধ জীবাণুবিদ'কসের সহিত 'জীবাগুতত্বে সমান স্থান 
অধিকার করেন। | 

আমরা পূর্বে বলিয়া আসিয়াছি যে জীবনীশক্তি জড়শক্তিরই সংহত আকার 
মাত্র... আমাদের বিশ্বাস যে আমরা যাহাকে মন বা. আত্ম! .রলি, তাহাও 
জড়শক্তির সংহত আকার ব্যতীত 'আর কিছুই নহে। প্রাণ, মন, আত্মা এই 
সকল নাম-একই. পজির সহত্বি.পরিযাণ ব! মাতরান্ুসারে পরত হ়। দেখিয়া 
আসিয়াছি যে জড়শক্তি সকল ব্যোম অবলম্বনে পরিভ্রমণ করে, আত্মশক্তি:. যে 
তাহা করে না, ইহা কে নিঃদংশয়ে বলিতে পারে? পূর্বে লোকের ধারণা ছিল 
যে তাড়িতবার্তী, তার প্রস্থতি স্থূল অবলম্বন বিনা চঞ্জিতে পারে না। এখন, 
কেবল মাত্র ব্যোম অবলম্বনে যে তাহা চলিতে পারে, তাহা সিদ্ধান্ত হইয়া 
গিয়াছে। সেইরূপ চিন্তা মানসিক কার্ধ্য হইলেও যখন ভাঁহা অন্ঠের মনে 
প্রক্ষিপ্ত হয় তখন তাহা যে ব্যোম অবলম্বনে হয় না কে বলিতে পারে? জড়া- 
ভিত পদার্থ সকল যে আকর্ষণ প্রভৃতি শ্তি প্রকাশ করে, তাহা ব্যোম অব- 
লগ্চনেই প্রকাঁশিত.হয়। উদ্ভিদ প্রভৃতি. প্রাণীগণ ষে তাঁপ, আকর্ষণ প্রভৃতির 


জড় ও আত্মা । ১৫৯ 


অতিরিক্ত বর্ণ বা প্রতিফলিত কিরণ বিক্কীর্ন করে, তাহাঁও ব্যোম অবলম্বনেই 
প্রকাশ হয়। সেইরপ স্বপ্রযোগে অথবা! জাগ্রত অবস্থায় কাহারও মূর্তি বা ছায়া 
যখন সন্দর্শন করা যায় তাহা যে ব্যোম অবলঙ্নে হয় না একথা বলিতে পারি না। 
এক সময়ে আমি চিন্তাপ্রক্ষেপের (84730576170 01 £০০1) কার্ধ্য প্রতাক্ষ 
দেখিতেপ্উংস্ুক হইয়াছিলাম।' এই অবস্থায় আমি শগ্স দেখিলাম যে আমি 
এক আত্মীয়াকে কতকগুলি কথা বলিলাম ও তিনি তুত্তরে আমাকে কতকগুলি 
কথ! বলিলেন। নিদ্রাভঙগেই আমি সমস্ত কথোপকথন তন্ন ত্ করিয়া লিখিয়া 
রাখিলাম। পরদিন, প্রভাতে আত্মীয় আমার সহিত প্রথম সাক্ষাতেই 'ৰলি- 
লেন যে তিনিও ঠিক অন্ধ স্বপ্ন দেশ্রিয়াছেন। এরূপ ঘটনার পরিচয় এই 
, একটা ছাড়া! আরও অনেক প্রত্যক্ষ করিয়াছি, কিন্তু এরূপ ঘটনা! একটা হইলেও 
তাহা উড়াইয়! দিবার যোগ্য নহে-_তাহাঁর মধ্যে গভীর তত্ব নিহিত আছে। 
আমার চিন্তা যে ব্যোম অব্ল্বনে অপরের মস্তিষ্কে আঘাত কন্য়াছিল,. এবং 
অপরের চিন্তা যে আমার মন্তিষে গ্রতি-ধঘাত করিয়াছিল, একমাত্র এই তত্ক 
বাতীত অন্ত কোন তত্ব অব্লষ্ঘনে এরূপ ঘটন! কুঝাঁন সহজসাধ্য নহে। ইহা! 
হইল চিন্তাপ্রক্ষেগের কথাঁ। দ্বিতীয়ত, মৃষ্ঠি বা ছায়৷ স্প্নযোগে বা জাগ্রদবস্থায় 
সন্দর্শন নিশ্চয়ই ব্যোম অবল্ন ব্যতীত সম্ভব নহে। ইহাকে মানসিক ভ্রম 
বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। তাহা হইলে যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করি, সকলই 
্রম বলিয়া উড়াইয়] দেওয়া যাইতে পারে। লেখকের পিতামহ্ী যখন কলি- 
কাতায় পহত্যাগ করেন, শুনিয়াছি যে পিতামহ তখন সুদূর পশ্চিমে ছিলেন 
এবং সেই সুদূর অঞ্চলে তিনি পিতাঁমহীর মৃত্যুকালে নিজ বাসগৃহের দ্বারে 
তীহার মৃষ্তি দেখিয়া কলিকাতা হইতে সংবাদবাহী লোক পৌছিবার বহ পূর্বেই 
প্রকৃত ঘটনা অবগত হইয়াছিলেন। প্রবীণ ভেপুটা ম্যাজিষ্টেট শ্রীযুক্ত অতুলচন্ 
ন্টোপাধুয় মহাশয়ের নিকষ্টে তীহার এক বন্ধুর প্রবাসন্থলে স্বীয় পরীর ছায়া 
সন্র্শনের কথা শুনিয়াছি। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হেমচন্্র বি্বারত্ব' মহাশয়েরও 
মুখে মৃতব্যক্তির ছায়াসন্দর্শনের কথা শুনিয়াছি। যখন সেই ছায়াগুলি দৃষ্টি 
গোঁচর হইয়াছিল, তখন বলিতে বাঁধা যে তাহাদের রশ্সিজাল ব্যোম অবলম্বনেই 
নেত্রপথে পতিত হইয়াছিল। আমাদের ধারণা যে মৃত্যুকালে মৃতবাক্তিদিগের 
ধাহাদিগকে দর্শন করিবাঁর ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল ও সুতরাং সংহত হইয়াছিল, 


১৩৬ অভিব্যক্তিবাদ। 


ইহাদিগের মানসিক চিন্তা শারীরিক পরমাণুর আকার গ্রহণ পূর্বক ব্যোঁম অব- 
লঙ্বনে তাহাদিগের সম্মুথে উপস্থিত হইয়াঁছিল। ব্যোম অবলম্বনে চিন্তাজোতের 
যাতায়াত ব্যতীত এই সকল সমস্তা নিরাঁকরণের অন্ত কোন উপায় দেখি না। 

মানসিক চিন্তা অনেকস্থলেই ঘখন স্থুল .পরমাণু ( শরীর ) ছাড়িয়া পরমাণুর 
আকার গ্রহণ পূর্বক ইন্দ্িয়গোর হয়, তখন সংহততর আত্মশক্তির প্রকাশের 
জন্ত সেই আকারেরও প্রয়োজন হয় না, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। যখন 
আমরা স্তায়ের জন্য, সত্যেব জন্য, সংগ্রার্থম জীবনসমর্পণে উদ্যত হই, তখনতো 
স্পষ্টই প্রত্যক্ষ বুঝা ঘায় যে মনপ্রাণ সংহত হইয়া, বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হই 
জলন্ত আত্মশক্তিকে কিরূপ পরিবদ্ধিত ক্রে। আত্মশক্তি জীবনীশর্তির সংহততম 
বস্থা। যে নিয়মে রুদ্ধআোত অবসর পাইলে দেশনগরগ্রাম ভাসাইয়া দেয়,, 
সেই নিয়মে প্রাণশক্তির যে অবস্থা যত রুদ্ধ ও সংহত, সেই অবস্থা অবসর পাহিলে 
তত আলোড়ন উপস্থিত করিয়া অসংখা অসংখ্য লোকের নান। শক্তি উদ্দীপ্ত 
করিয়া সেই মূলশক্তির বন্তায় ভাঁদাইয়! লইয়া,যায়। 

জড়শক্তির অভিব্যক্তিতে আত্মশক্তির উৎপত্তির, প্রত্যক্ষ নিদর্শন কোথায়? 
আমবা! কি আত্মশক্তি প্রস্তত করিতে পারি? আমরা পারি, না, প্রক্কৃতি পারেন। 
আর আমরা কি-ই বা পারি? আমরা আস্মশক্তি নির্মাণে অসমর্থ, জড়- 
শক্তি নিদ্দাণেই কি আমরা সমর্থ? আমরা জীবদেহ নিম্শীণেও যের্মন অস- 
অর্থ, জড়দেহর্নিত্দাণেও তেমনি অসমর্থ। আমরা যখন উদজান পোড়াইয়। জল 
তৈয়ার করি, আর গন্ধক পৌড়াইয়া গন্ধকদ্রাবক প্রস্তত করি, সেই *নির্মীণই 
কিআমাদের কাজ ? আমাদের যা কিছু' কর্তৃত্ব যোজনা কার্যে । পাঁচটা, 
উপকরণফে আমরা! এরূপে ষোটাইয়া দিয়! থাকি, যাহাতে উহ্বারা আপন 
আপন ধর্্বশে নূতন নূতন জিনিষের উৎপত্তি করে। জীবদেহ নির্মাণের উপযুক্ত 
উপকরণ সমূহের সর্ধাঙ্গীন যোজনায় আমরা! এন অসমর্থ ও অজ্ঞস্ৃতয়াং 
আমাদের জীবদেহ-নির্মাণচেষ্টা অগ্যাপি সফল হয় নাই। কিন্ত প্রকৃতিতে এই 
নির্মণকাধধ্য সর্বদাই চলিতেছে। সেইরূপ যে বেগ প্রয়োগ করিলে জড়শক্তির 
আবির্ভাব হইতে পারে, অথবা যতটা সংহতি আত্মশক্তির অভিব্যক্তিতে আবস্ঠক, 
তদ্বিযয়ে আমর! সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও অসমর্থ। কিন্তু প্রকৃতিতে একশক্তি হইতে 
শক্তান্তরের অভিব্যক্তি নিরন্তর চলিতেছে। 


জড় ও আত্মা ১৬১ 


এই উজান ও অগ্রজান অবস্থা বিশেষে জল হয়, অপর অবস্থায় আলোকে 
পরিণত হয়। জল প্রস্তুত করিতে গেলেই উভয়ের মধাস্থিত ব্যোমে উপযুক্ত 
আলোড়ন উপস্থিত কবিয়া তাহাদের সংহতির উপায়বিধান করিতে হইবে। এখন, 
ঘদি আমাদের অন্রতা বশত বা অন্ত কোন কারণে উক্ত ছুই বাযুকে আমরা 
জলে পঞ্ধিণত করিতে না পারি, তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝিব ঘে আমাদের সংযো- 
- জনায় কোন দৌষ আছে, কিন্তু একথা বলিব না যে উভয়ের মিশ্রণোৎপন্ন আলো- 
কেনু উপাদান এনং জলের উপাদান সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আলোক ও জলের মধ্যে 
একটা রহস্য দুরে প্রাচীরেক অস্তিত্ব কল্পনা করিব না, কারণ আমরা উভয়ের 
উপকরণগুলি জানি। মেইরূপ যখন জানিতেছি যে জীবাদি প্রভৃতি অঙ্গার, 
*জল ইত্যাদি উপানাঁনে গঠিত, তখন আমরা সেই সকল উপাদান হইতে জীবাঁদি 
প্রস্তত করিতে পারি ন! বলিয়া উপাদান ও ফলের মধ্যে একটা ছুর্তেন্ক বহস্ত" 
প্রাচীরের অস্তিত্ব কল্পনা! করিবার অধিকার রাখি না। সম্ভবত আমর উপাদানের 
সকল গুলি জানিতে পারি নাই' অথ্ধবা জীবাদি উতপাদনে যে সংহতি প্রয়োজন 
তাক্ক। দিতে পারি না। মান্লাইয়ের বরফ প্রস্তুত করিতে গেলে জান চাই যে 
4 ঠিক কতট। নাড়িলে মালাই মিয়া যাইবে। সেই সীমার কমবেশী বেগ প্রয়োগ 
করিলে বরফ শছি'ডিয়া” যায়; এবং তাহার পর আর কিছুতেই ভাল জমাট বাঁধে 
না। ডিম যদি একটু বেশী বা কম গরম করা হয়, তাহা হইলে সেই ভিম হইতে 
শাবকনির্গমনের সম্ভাবনা একেবারেই তিরোহিত হইয়া যায়। ছানা বাহির না 
হইলে এইমাত্র বুঝা গেল যে উপুক্ত উত্ভাগের অভাব ঘটিয়াছিল, ভাই বলিয়া 
,ডিম ও শীবকের মধ্যে একটা ছুর্ভেছ্ বাবধান স্বীকার করা যাইতে পাবে না। 
ডিম হইতে যন্ত্রসাহা্যে উত্তাপ দিয়া যে ছানা বাহির কৰা যাইতে পারে, ইহা 
পূর্বে কল্পনায়ও আসিতে পারে নাই, কিন্তু এখন ভাঁহা প্রতাক্ষ হইজেছে। সেই- 
রূপ আশীকরা যায় যে জীখাদি নিষ্দাণ অথবা .আত্মশতির উৎপাদন কালে 
নন্তব হইলে হইতে পারে। | 
' প্প্রাণস্তেদং বশে সর্বং ্রিদিবে ষংপ্রতিষ্ঠিতং । 
মাতেব পুরান বক্ষ শ্রী প্রন্ঞাঞ্চ বিধেহি নঃ ॥ প্রশ্নোপনিষৎ | 


ত্রিজগতে যাা কিছু পদার্থ প্রতিষ্ঠিত আছে, সুই প্রাণের ৰশে বহি- 


নক 


১৬২ অভিব্যক্কিবাদ। 


যাছে। হে প্রাণস্বরূপ ! মাতার স্তায় পুত্রদিগকে রক্ষা কর এবং আমাদিগকে 
শ্রী ও প্রজ্ঞা বিধান কর। 


ইতি ্ষিতীক্রনাথ ঠাকুর বিরচিত অতিবাক্তিবাদ কথা 
জড় ও আত্ম! মুলক চতুর কথা সমাপ্ত । 


পিসি িস্পস্পা 


পঞ্চদশ 85285 ও ম্বত্যু। 


আমরা দেখিয়া আসিমাছি যে জড়, প্রাণ, “মন ও আত্মা, এ সকলই একই 
শক্তির সং ংহতির পরিমাণ বা. মাত্রানুসান্সে বিভিন্ন নাম । আস্তিক্যাতিমানী অনে- 
কেই এই বিষয়ের ভালরূপ আলোচন! রা! কৰিয়াই হয়তো ইহার ফলে নাস্তিকতা! 
প্রচারের বিশেষ আশঙ্গা "করিবেন । . আমাদিগের মতে যদিও সংহতিমূলক 
অভিব্যক্তিবাঁদে নান্তিকতাসমর্থনের বিশেষ আশঙ্কা নাই, কিন্ত লতা অনুসন্ধান 
. করিতে গিয়া নাস্তিকতাঁলাভও সহ হয়, সত্যান্থসন্ধানে পরাংমুখ হইয়া আস্তিক্যা- 
ভিমানে জীবন্ম'ত থাকা অসম্থ। প্রকৃত অভিব্যক্তিবাদ অবলম্বন করিলে দ্বৈতা- 
দ্বৈত, দিনা ইডি *মতদন্থ ঘুচিয়া৷ গিয়া এক মহা! সাম্্স্তধার! রচিত 
শক্ি বিভিন্ন আকাবে কার্য করিতেছে, দর্শন ভাহা পুর্ণ করিয়া বলিতেছে যে 
এক্‌ স্বৃতসিদধ পুরণশন্তি পরম পুরুষের ইচ্ছাতেই সেই. মৌলিক শক্তির উৎপত্তি 
এবং তাহার ইচ্ছা ব্যতীত সেই শক্তি কার্্ক্ষেত্রে নামে নাই, নামিতে পাবে না। 
সংহততম শক্তিময় পূর্ণপুরুষের অস্তিত্ব না থাকিলে জগতের সেই মৌলিক শক্তিরই 
যে অভাব ঘটিত তাহা স্বতঃসিন্ধ সত্য । সেই পূর্ণশক্তি পুরুষ ৫৭ পূর্ণজ্ঞান ও 
সতাসংক্র তাহাও স্বতঃসি্ধ সতা । 

পূর্বোক্ত অভিব্যক্তিবাদ অবলম্বন কৰিলে সংসার ও যোঁগের সামঞ্জন্ত রক্ষিত 
হয়। সংসারের মূল চিত্তবৃততিপ্রসার, যোগের মূল চিত্তরত্তিনিরোধ । এখানে 
আত্মা ও চিত্তের মধ্যে সম্ভবত কোন প্রভেদ নাই বলিয়া ধরা যাইতেছে। কারণ 
আমরা পূর্বেই বলিম্না আসিম্পছি যে সংহতিমাত্রার উপরেই এই সকল নামকরণ 
নির্ভর করে।' চুরি করা অথবা! পাথিব বিষয় সমূহে মনোনিবেশ মনের কাধ্য 
বলিয়া ধবা হয়, লোভসন্বরণ অথবা ধন্দবিষয়ে মনোনিবেশ আত্মার কার্য বলিমা 
কথিত হয়_-এরপ প্রভেদের মূলে সংহতিমাত্রার অতিরিক্ত কতটা যে সত্য আছে 
বল! কঠিন। যোগের পথপ্রদর্শক মহাযোগী পতগ্রলি মুনিও অধ্যাত্মযোগের কথা 
বলিতে গিয়া প্রথম হইতে শেষ পধ্যন্ত টিউবৃস্তিরই নিরোধের বিষয় উল্লেখ করিয়া- 


১৬৪ অভিব্যক্তিবাঁদ। 


ছেন। যাই হৌক, এখন অভিব[ক্রিরাদে সংসার ও যোগের সমর, কিরপে 
সাধিত হয়, তাহাই দেখা যাঁউক। 
বিজ্ঞান সপ্রমীণ করিতেছে যে যাবতীয় জড়শক্তি একই শক্তির বিভিন্ন রূপ! 
আমি পেণীবলের সাহাঁব্যে একটা চাকায় .গতিপ্রয়োগ করিলাম, সেই গতির 
কতক অংশের প্রতিক্রিয়ায় সেই চাঁকা ঘুরিতে লাগিল; আঁবার তাহারই কতক 
অংশের সাহাঁযো হয়তো তাড়িত উৎপাদিত হইল, কতক অংশ বা চাকার উত্তাপ 
উৎপাদন করিল; 'আবার সেই মূল গেশীবলের কতক অংশ হয়তো আমার 
শরীরের উত্তাপ জন্মাইয়া দিল। ইহার মধ্যে সারকাটুকু এই যে আমার প্রযুক্ত 
সেই মূল শক্তির একটুকুও বিনাশ হইল,না। সেইরূপ আত্মশক্তি বা চিত্তবত্তিকে 
যদি নিকুদ্ধ না করিয়া সংসারক্ষেত্রে ক্রীড়া করিতে ছাঁড়িয়া দেওয়া যায় কিন্বা যদি, 
নিরুদ্ধই করা হয়, কোন অবস্থাতেই একবিন্দু শক্তিরও বিনাশ সাধন হইবে না 
কেবল কার্টের তারতম্য ঘটিবে। তুমি ইচ্ছা করিলে নিয় প্রাণীদিগের সহিত 
সাধারণ্যে আহার, নিদ্রা ও মৈথুন কার্ধ্যে বত থাকিয়া ক্রমেই আত্মশক্তিকে অসং- 
হত করিয়া জড়শক্তির অভিমুখীন করিতে পার, প্ররুত অভিব্যক্তির অকবায 
আনয়ন করিতে পাঁর--তখন তোমার কাধের সহিত একটা! কুকরের কার্ষোর 
কোনই প্রভেদ থাকিবে না। আবাঁর তুমি ইচ্ছা করিলে চিন্তবৃত্তিনিরৌধ করিয়া 
অভিব্যক্তিফলে বুদ্ধচৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের স্তায় জগতের অশেষ মঙ্গল- 
সাধন পূর্বক দেব্গণের সহিত একা সনে সমাসীন হইতে পাবু। তৃমি যদি পণ্ড 
পন্মীদিগের স্তায় নিজের স্থুখের অদ্দেষণে বাস্ত থাক, ভাঁহা হইলে 'তোমাঁকে 
তাহাদিগের স্তাঁয় সুখহুঃখ, ভয়ক্রেশ গ্রভৃতিও ভোগ করিতে হইবে। আঁর যদি, 
ভূমি চিত্তবৃত্তিনিরোধের ফাল আত্মশক্তি বদ্ধিত কর, তাহা হইলে সহজেই ক্ষধা- 
তৃষ্টা, ভয়রেশ প্রভৃতি ছন্সমূহের হস্ত অতিক্রম করিয়া নায় সত্য প্রভৃতির 
ুঙ্মৃতত্সকল হৃনয়ন্নম করিতে পারিবে। ত্ঠান, সন্ত শ্রভৃতিই প্রকৃতি সহজা- 
বস্থা, এই কারণে ইহারা যৌগের ও সংসারের সহায় এবং অসত্য, অন্তায় প্রভৃতি 
প্রকৃতির অপ্রক্কত অবস্থা বা বিকৃতি, এই কাঁরণে তাহা'রা,যোগের ও সংসারের 
উন্নতির অস্তরাঁয়। 
্তায়, সত্য প্রভৃতির সায় বীর্্যধারণই হ হইল জীবের প্ররুত সহজাবস্থা এবং 
" এই কারণে বীর্য ধারণে প্রাকৃত সঙ্গম্তাঁ যৌগের ও সংসারের একটা প্রদান 
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সহীঁয়, সন্তানোংপাদনের জন্ঠ বীর্যনিষেকে ষে শক্তি প্রযুক্ত হয়, তাহার কতকাংশ 
শরীরের উত্তাপোৎপাদনে ব্যয়িত হইয়া ধায় এবং অধিকাংশ সন্তানোৎপাঁদনে 
প্রযুক্ত হয়__কাঁজেই সেই শক্তি আংশিক অসংহত হইয়া পড়ে। তত্তিন্, বীর্যেই 
জীবের অভিব্যক্ত প্রাণশক্তি যথাযথ পরিমাণে বহুবৎসারাবধি সংহত ও পুঞ্জী- 
ভূত হই থাকে। অযথা বী্ধ্যক্ষয় করিলে ধে সেই সংহত শক্তি বিক্ষিপ্ত বা 
অসংসত হইয়া মানুষকে পশ্তবং বা পশুসাধারণ ধর্মাবিশিষ্ট করিয়া তুলে তাহা বলা 
'বাছুল্য। অভিব্যক্তিবাদ বলে, ষ্টেগের সহায়তার নিমিত্ত বীর্যধারণ যেমন 
বক, সংসারের জীধনসুংগ্রামে সহায়তার জন্তও বীর্যনিহিত শত্তিধারণ ও 
সুতরাং সংহতিসাধন সেইরূপ আবশ্তক-__বী্যযক্ষয়ে নষ্টবীর্য সস্তানসমূহ উৎপন্ন 
হইয়! জীবনসংগ্রামে পরাজিত হইয়! পদে পদে ছুঃখশোক বিস্তার করিবে। * খতু- 
রক্ষা পূর্বক মাত্র সন্তানোৎপাদনে বীধ্যক্ষয় করিবার পর অন্তত ছুইবৎসর বীর্ধ্য- 
ধারণ শান্ত্ের উপদেশ__এই ছুই বৎসরে সেই নষ্টবীর্য কতক প্ররিমাণে ফিরিয়া 
পাওয়া যাঁয়-বীর্য্য সংহত করিবার কতকটা অবসর পাওয়া যায়। এই উপদেশ 
অবলম্বন করিলে দেশের ছুঃ খ্নারিত্র্য ও পরাধীনতা প্রনৃতি সমুদয় পাপ দূরীভূত 
হইবার সম্তাবনা। মাত্র সন্তানোৎপাদনেও বীয্যক্ষয় হইলে আত্মপক্তিবৃদ্ধির 
বিশেষ অনিষ্ট হয়। উদ্ধরেতা বিশ্বামিত্র এই তথ্যের জীবন্ত প্রমাণ অনুভব 
করিয়া নিজ কন্ঠা শকুস্তলার মুখদর্শনেও বিমুখ হইয়াছিলেন। আত্মার ক্রমশ 
অভিব্যক্তি শ্বীকার করিলে আমরা বলের সহিত বলিতে পারি যে বীর্য্যধারণের 
যথার্থ সক্ষমতা থাকিলে বিবাহ নিশ্রয়োজন। কিন্তু বিবাহ না'করিলে চলে না, 
মানবসমাঁজে এইব্প এমনি একট! সংস্কাঁর পড়িয়া, গিয়াছে যে অধিকাংশ স্থলেই 
বিবাহ আবশ্তক, নচেং উচ্ছংঙ্ঘলতার বাজত্ব আসিয়া বীর্য্যক্ষয়ের প্রধান সহায়" 
হইবার অধিকতর সম্ভাবনা । অন্তাঁয় বীধ্যক্ষ় আত্মহত্যার অতিরিক্ত কিছুই 
নস্ে। শ 
পৃথিবীর যাবতীয় জাতির মধ্যে পরকাল সনথনথীয় উন্নত বা অনুন্নত বিশ্বাসের 
অস্তি্বশ্রত হওয়া যাঁয়। অভিব্যক্তিবাদে পরকাল স্বীকৃত হয় কি না? যে 
আম্মা জড় হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে, মৃত্যুর পরে সেই আত্মার অস্তিত্ব স্বীকৃত 
হয় কিনা? শক্তিসমনষ্তির যখন বিনাশ নাই, তখন তাহা! সংহত বা অসংহত, 
যে আফারেই থাকুক, মৃত্তার পূর্বে বা পরে কোন অবস্থাতেই যে বিনষ্ট হইবে 
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একথা বলিতে পারি না। অভিব্যক্তিবাদে উপরোক্ত প্রশ্নের অর্থ এই যে মৃত্যুর 
পরে আত্মশক্তির সংহত অবস্থা থাকে কিনা? আত্মশক্তির অসংহত অবস্থা 
ঘটিলেই তাহা! জড়শক্তিতে পরিণত হইল। মৃত্যুর পরে আত্মশক্তি জড়শক্তিতে 
পরিণতির অভিমুখীন হয় কিন! ? . অভিব্যক্তিবাদের মতে যখন জড়শক্তিবই 
সংহতি হইতে হইতে আত্মশক্তির' আবির্ভাব ঘটিল,. তখন তাহার জড়শক্তিতে 
প্রতিগমন ততদূর সম্ভবপর নহে-_তাহা যদি সম্ভব হয়, তবে বলিতে হইবে যে 
প্রকৃতি নিজরৃত কার্ধ্যকে অককৃত করিবাৰ ভন্ত অনেক সময় ও পরিশ্রম বৃথা নষ্ট 
করেন।" বৃথা পরিশ্রম প্রকৃতির কাধ্যক্ষেত্রে একেবুরেই অসম্ভব। 
দ্বিতীয়ত, এমন কোন কথা নাই যে আত্মা জড় হইতে অভিব্যজ' হইয়াছে 
 বলিমই মৃত্যুর পরে পুনরায় জড়ে পরিণত হইবে, নিজধর্মা পরিত্যাগ পূর্বক 
'জড়শক্তির ধরন গ্রহণ করিবে। আমরা জড়শক্তিবিষয়ক আলোচনায় দেখিতে পাই 
যে, উত্তাপের রূপাস্তরে তাড়িতের অভিব্যক্তি হয়, কিন্তু যখন তাড়িত অভিবাক্ত 
হয়, তখন তাহার কাধ্যপরম্পরা, উত্তাপের কার্য হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রণালী 
অনুসরণ করে। সেইরূপ জড়শক্তি যতক্ষণ জড়শি, ততক্ষণ তাহার কার্যান 
পরণানী একরেখ। অন, করিয়া চ্িবে; কিন্তু যখন দেই জড়শক্তি অভিব্যক্ত 
হইয়া আত্মশক্তিতে পরিণত হইল, তখন তাহার কার্ধ্য বিভিন্ন প্রণালী অনুসরণ 
করিবে। জড়শক্তির প্রধান লক্ষণ, আকর্ষণ, আত্মশক্তির প্রধান লক্ষণ চৈতন্ত ও 
ইচ্ছা। আত্মার ফুর্তি যখন বিশেষরূপে অভিব্যক্ত হয়, তখনি চৈতন্ঠ,  চৈতন্তমূল 
স্তুতি, তা-ই গরভৃতি আত্মার ধরখসমৃহও বিশেষে কাশ 
গাইতে থাকে নৈতুন্-ও স্মৃতিশক্তি অব্লম্বনে' আত্মার ইহলোকে স্থায়িত্ব ও. 
এবা্থিরীন্কত হয়। দশবংসর পূর্বের আমি. এবং দশবসর পরের আমি. যে 
একই, তাহা স্থৃতিমূলক চৈতন্ত অরলম্বনে বুঝা যায়। ইহার পর আত্মপ্রত্যয়, 
তো৷ বলিয়াই দেয় থে আত্মা অনস্থর অর্থাৎ চৈতন্ইঙছ প্রভৃতি ধর্তোপেত 
আত্মার সংহতভাব কি ইহকালে, কি পরকালে কথনই বিলুপ্ত, হয় না।' বিশেষ, 
আত্মার জীবনে উদ্থতিরই নিয়ম বিশেষত দেখিতে পাই। শরীর ব্যবচ্ছিন্ন 
হইলেও আত্মার কার্য বলবৎ চলিতেছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল, নহে। দেহ রর 
শীর্ণ হইলেও বর্ধিত আত্মশক্তি সমানভাবে কার্ধ্য করিতেছে, এরূপ অনেক উদ 
হরণ দেখ গিয়াছে । এলোকে দেখি যে আত্মা ক্রমাগত শিক্ষালাভ করিতেছে ৪ 
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তাহার ফলে সংহতির পথে অগ্রসর হইতেছে । এই জ্ঞানলাভ একক্ষণে হইল, 
আর পরক্ষণে চলিয়া গেল তাহা নহে-_সেই জ্ঞানকণাগুলি অধিকতর জ্ঞানলাভের 
সহায়ন্বরূপে আত্মাতে সঞ্চিত থাকে । যখন উন্নতির দ্বার এরূপ মুক্তভাবে উন্তৃক্ত 
রহিয়াছে, তখন মৃত্যুর পর আত্মার বিনাশ অপেক্ষা সংহত ও উন্নত জীবন 
থাকাই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া! বোধ হয়.। জড়শক্তিক উন্নতি হইডে হইতে যখন 
আত্মার অভিব্যক্তি হইল, তখন সেই উন্নতি মানব পর্যন্ত হইয়াই সহসা 
যে রুদ্ধ হইয়া যাইবে এরূপ কল্পনা অযৌক্তিক । 
তৃতয়ূত, শরীরের অভাবে আত্মার কাধ্যকারিত! থাকে ক্রি না? আমর! 
পূর্ব দেখিয়া আসিয়াছি যে আস্মশিক্ত ফতই সংহত হইতে থাকিবে, ততই তাহার 
কাধ্যকারিতার জন্য নশ্বর শরীরের গ্রয়োজনবোধ ষে থাকিবেই এমন কোন 
কথা নাই। স্ত্রীতাড়িত (86850৮) ও পুংস্তাঁড়িত (০516%6) মিলিত হইলে 
তাড়িতশ্রোত চলে বটে, কিন্ত প্রত্যেক তাড়িতভেদেরই আার পৃথক পৃথক 
কার্যকারিতা দেখা যায় এবং উভয়েই আপন্তার উপযুক্ত সহযোগী পাইলেই 
মিলিত হয়। সেইরূপ দেহু ও আত্ম! মিলিত হইলেই সংসার্রোত চলিতে থাকে । 
কোন কারণে এই দেহ হইতে আত্মা বিচ্ছিন্ন হইলে তাহাদের উভরেরই কার্ধ্- 
কারিতা যে চলিয়! যাঁয় তাহা নহে।, উভয়েই আপনার আপনার উপযুক্ত 
সহযোগী পাইলেই মিলিত হয়, আত্ম! উন্নত দেহ যথাসময়ে অবলম্বন করে এবং 
মৃতদেহ অন্ান্ঠ * প্রাণীগণের শরীরে তক্ষ্যরূপে ও অন্তান্ত ানারপে প্রবেশ 
করিয়া' আত্মশক্তির অভিব্যক্তিতে সহায় হয়। আমাদের বিশ্বাস যে কোন যান- 
বেরই আত্মা এতদূর সংহত হয় না যে এদেহের পরেই আর তাহার দেহান্তয় 
পরিগ্রহ আবপ্তক হয়না। যেমন এই বালি, এই লৌহ, এই চুন প্রস্ৃতি নান! 
উপকরণ সকল মিলিত হইয়া কেমন মোলায়েম এই মানবদেহ রচন| করিয়াছে, 
সেইরপ্রু এই দেহের পধ আত্মাও নুক্্তর .ও চির জরি 
তবলন্বনে সংহতির পথে অধিকতর অগ্রসর হইতে থাকে । 
আমরা মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্বের কৃথা বলিয়া আসিলাম। মৃত্যু জিনি- 
ষটাই বা কি? আমরা অভিব্যক্তিবাদ আলোচনার প্রাঁরস্তে বলিয়া আসিয়াছি 
যে "মৃত্যু যে সে অমৃতসোপাঁন,” আলোচনার অস্তভাগেও তাহইি পুনরুজ্' 
করিতেছি__“মৃত্যু যে সে অমৃতসোপান”। আত্ম ছইকারণে এদেহ পরিত্যাগ, 
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কবিতে বাধ্য হয়_.এক, পের ফলে আত্মা যখন অনংহৃতির বড়ই অভিমুগ্খীন 
হয়, তখন ঈশ্বরের মঙ্গল নিয়মে সেই আত্মা ইহলোক হইতে অবস্ৃত হইয়া 
পরলোকে নূতন জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক পাপ হইতে অনেকটা! বিশ্রামলাঁভ করে ও সেই 
অবসরে লংহতির অভিমুখে পুনরায় অগ্রসর'হইতে থাকে । দ্বিতীরত, পুণ্যের 
ফলে, যখন আত্মা এখানেই থাকিয়া এতটা! সংহত ভাব অর্জন করে যে এই 
শরীর সেই সংহতু ও বর্ধিত আত্মশক্তিকে আর ধারণ করিতে পারে না, তখন 
পৃণ্যাত্বা নিজের উপযোগী দেহান্তর পরিগ্রহণে বাধ্য হয়। এই কারণে অক্‌ 
নতিতে এত কষ্ট ও ছুঃখ, উন্নতিতে এত হর্য ও সুখ? পাঁপীদিগের দেহাস্তর 
প্রাপ্তিতে এত যাতনা, পুণ্যবানদিগের দেহাস্তর রানির আকাঙ্ছায় এত সাগ্রহ 
আনন্দ। অভিব্যক্তিবাঁদ আলোচন1 করিয়া আমাদের এই ধারী দঁড়াইয়াছে 
যে ঈশ্বরের ইচ্ছাই যেন এই যে, জড় শক্তি ক্রমাগত উন্নতি লাভ করিতে করিতে 
আত্মাককৃতি প্রাঞ্জ হইবে, কিন্তু আত্মশক্তি পুনরায় জড়শক্তিতে পরিণত 
হইবে না। 
মৃত্যু তিন প্রণালীতে সং জাত হয শবাভাবিক, প্র কর্তৃকু হত্যা, এব্‌ং আত্ম 
হত্যা। বল! বাহুল্য যে স্বাভাবিক পরমাযুর অবসানে মৃত্যুই সর্বাপেক্ষা ভাল 
অথব! সংহতিসাধনের সর্বাপেক্ষা সহায়-পরলোকে পূর্বসংহতি পুনলীভের জন্য 
অপেক্ষা! কবিয়া থাকিতে হয় না। অপর কর্তৃক নিহত হইলে, উপযুক্ত সংহতির 
ব্যাঘাত সাধন. করিল বলিয়া হস্তারই পাঁপ-_হস্তারই তাহাতে প্রধান অসংহতি 
ঘটে--কিন্ত হতব্যক্তি অন্ত কোন কারণের অভাবে, পরলোকে পূর্বাঞ্জিত সংহতির 
পর অবধি সংহতি অর্জন করিতে থাকিবে। আত্মহত্যা সর্বাপেক্ষা পাপজনক। 
আত্মহত্যায় কেন যে পাপ হয়, কোন ধর্মশীস্ত্েই তাহার মীমাংসা প্রাপ্ত হই নাই। 
অভিব্যক্তিবাদ ্মবলম্বনে এই প্রশ্নের সছুত্তর পাইয়াছি। তুমি স্বদেশের জন্য 
প্রাণ উৎসর্গ করিলে, তোমার স্থান স্বর্থে নির্দিষ্ট হইল) স্বদেশপ্রেমিক তৌমার 
জীবন ধন্ত হইল। সত্যপ্রতিষ্ঠাই হউক বা থিথ্যাপ্রতিষ্টাই হউব, বিশ্বীসের বলে 
বা অন্ধ ভক্তির বলে, ধন্মের নামে জীবন বলিদান করিলে সে জীবন পুণ্য রলিয়া! 
প্রখ্যাত হইল; সভীদাহ ধন্য হইল। কিন্ত সংসারের যাতনা, অনাহারের: 
তাড়না, রোগশোকের কঠোর পেষণ অসহ্য বোধ করিয়া যদি কেহ বিষপানে. 
ৰা উবন্ধনে বা অন্ত উপায়ে, আত্মহত্যা করে, সংসারের লোকে. তাহাকে 
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কাপুরুষ, পাপী বলিয়া ধিক্ার প্রদান করিবে এবং উদ্ধদৈহিক সংকার হইবে 
না বলিয়া ভয়প্রনর্শন করিবে। এই শোভনন্ন্দর জগত সংসার যাহাকে জীবিত 
থাকিবার প্রলোভন দেখাইতে পারিল না, প্রাণপ্রিয় পরিজন সকল যাহার নিকট 
বিষবোধ হইল, যে. ুখদুঃখ ভয়ভক্তির সমূদয় তুচ্ছ করিয়া আত্মহত্যায় উদ্যত হইতে 
পারিল্, ভ্রান্ত মানব ওর্ধটৈহিক শ্রাদ্বশাস্তি হইবে না বলিয়া তাহাকে অয় প্রদর্শনে 
আত্মহত্যা হইতে নিরন্ত করিতে সক্ষম হইবে? যে আত্মহত্যা করিতে প্রস্তত 
হইবে, সে পরলোক্‌ হইতে তোমার পরঁদ্ত পিও আহার করিতে অথবা তোমার 
বাধানো যুধুষথ প্রার্থনার ছটো কথ! গুনিতে নিশ্চয়ই বিশেষ আগ্রহ প্রকাঁশ করিবে 
না। চোরকে চোর বলিব বলিরা ভয়প্রদর্শনে চৌধধ্য হইতে নিরস্ত করা যায় না। 
প্রতযুত চোরকে ষদি চোর না বলিয়া একদিকে চৌধধ্যবৃত্তির দোষ দেখাইয়া দেওয়া 
যায়, অপরদিকে তাহার সন্ধত্তি সকল উত্তেজিত অথবা আত্মার সংহতি বন্ধিত 
করিবার চেষ্টা হয়, তাহা হইলে বিশেষ ফল দর্শে। সমাজের বর্কমান গঠনান্ু- 
সারে ভয়প্রদর্শন যদিও কতকট! *আবহ্ুুক, কিন্ত তথাপি ইহা বলিতে বাধ্য ষে 
তা আমাদিগের অসভ্যারস্থার বা পশুভাবের পরিচায়ক একটি পোঁড়ো অংশ 
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অভিব্যক্তিবাদ অবলম্বনে আত্মহত্যা ক্বেল যে পাপ বলিয়া পরিগণিত হয় 
তাহা নহে, কিন্ত কেন যে হয়, তাহাও বুঝিতে পারি । আমাঁদিগের মতে আত্ম- 
হত্যাকে পাপ বলিবর কারণ এই বে তাহাতে আত্মার উন্নতি বা সংহতি... মানে 
বিলম্ব পাঁড়িয়া যায়। আত্মহত্যা ছুই কারণে হয়--এক, রোগ প্রভৃতিজ্মিত 
নিজকৃত হন্্া যখন অসহা বোধ হয় এবং, দ্বিতীয়, অপরের তিরঙ্কার প্রভৃতি 
কার্ধাজনিত যন্ত্রণা যখন মন্্ ছি'ডিয়া ফেলে। উভয়েতেই সেই মৃতব্যক্তির 
আত্মোন্রতির বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে। পরলোকে অন্গ্রহণ পূর্বক * াখ্মশক্ির 
পুনঃসংহড়ি সাধনে ফে সময় 'ষ্ট হয়, তাহা সত্য সতাই একেবারে বার্থ হইয়া 
যায়--সে সময়ক্ষেপণে অন্ত নানাবিধ অজ্ঞাত উপকার হইতে পারে, কিন্ত 
সংহতিদাধ্নে তাহা নিতান্তই নিক্ষল প্রতীত হয়। হিন্দুদিগের গর্ভযন্ত্রণীকে 
এত দ্বণা ও ভয়জনকরূপে বর্ণনা করিবার ইহাই মূল কারণ বলিয়া বোধ হয়। 
রোগাদি নিজরুত যন্ত্রণার জন্য আত্মহত্যা সর্বাপেক্ষা দ্বণ্য। রোঁগাঁদির উৎপত্তিই 
আত্মশক্তিব অসংহৃতিসাধন হইতে এবং তাহারা নিজেও ক্রমাগত অসংহত 
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সাধন করিতে থাঁকে। এই অবস্থায় আত্মহত্যা করিলে পরলোকে যে সংহতি 
পুনরর্জন করিতে অধিকতর কালবিলঘ্ঘ হইবে, তাহা বল! বাহুল্য । পরকৃত 
কার্ধ্যজনিত যন্্পাঁয় আত্মহত্যা অপেক্ষাকৃত লঘুতর পাপ । এই অবস্থায় সচরাচর 
হত্যাকারী ব্যক্তি সহসা কর্ম করিয়া ফেলে-ম্পূর্বাঙ্জিত সংহতি বিশেষ বিন 
হইবার অবকাশ পায় না। আত্মার সংহতির অভাবেই এই আত্মহত্যা পাপের 
আবিাব_-তাহার দৃষ্টান্ত, ফ্রান্স প্রভৃতি যে দেশে ব্যভিচার প্রভৃতি সংহতি- 
নাশক উপায়ের যত আবির্ভাব, সেঈ দেশ আত্মহত্যারও সংখ্যা তত অধিক । 
আত্মহত্যা নিবারণের অদ্বিতীয় মহোৌষদ আামামিগের শান্ত্রোজ ধমক 
শিক্ষাপ্রণালী । 

*আম্মহত্যা যে পাঁপ, তাহা আম। [দিগের ব্যাখ্যাত সংহৃতিপ্রাণ অভিব্যক্তিবাদের 
সাহায্যে যেরূপ বুঝাঁন যাইতে পাবে, অন্ত কোন মতবাদ অবলম্বনে সেরূপ 
স্থসার ভাবে ব্লঝান যাইতে পাঁরে বলিয়া বোধ হয় না, অন্তত আমরা তাহাতে 
অকুতকার্ধা হইয়াছি। আত্মহৃত্যাতে কেবল প্লপ নহে, তাহাতে কাপুরুষতাও 
প্রকাশ পায়। জীবনসংগ্রামে সংগ্রাম করাই পুরুয়োচিত কর্ম, আত্মহত্যারুপ 
পলায়ন ও পৃষ্ঠপ্রদর্শন পুরুষের কর্ম নহে, কাপুরুষের কশ্ম। , আবার পরলোকে 
যখন জীবনসংগ্রামে পরাস্ত হইবে, তখন সেখানেও কি আত্মহত্যা করিবে, 
রণে পৃষ্টপ্রদর্শন কৰিবে ? কত জন্ম ধরিয়া এইরূপ কাপুরুষতা প্রদর্শন করিবে ? 
এই কাপুরুষোঠিত কর্ম হইতে আমরা কাহাকেও ভয় বা লৌভ প্রদর্শনে নিরম্ত 
হইতে বলিতেছি না। আমরা স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিয়াছি যে ইহাতে *সংহতি- 
সাধনে অন্তরায় ঘটে এবং স্ৃতরাং নিজের মুভিপথে বিলম্ব ঘটে বলিয়াই ইহা 
পাঁপ কথিত হয়। তনেকেই বলিবেন যে কোন্‌ জন্মে কি ক্ষতি হইবে বলিয়া 
কি আত্মহতা। নিবাঁরিত হইতে পারে? আমরা! বলি, ঈশ্বর জগতে যে সখ 
রাশি নিতা বিতরণ করিতেছেন, তাহাই আত্মহতা নিবারণের পক্ষে যথেষ্ট, 
ভাহার উপর আমরা ক্ষতি দেখাইয়া দিলেও যদি আত্মহত্যায় উদ্যত বাক্তি তাঁহা 
হইতে নিবারিত না হয়, তবে নাচার-_-কোন ওষধই তাহাকে নিবারুণ, করিতে 
পারিবে না। এই সকল ক্ষতিবৃদ্ধি বুঝিবার পরও যদি কেহ ভীরু, কাপুরুষ, 
ম্মবিবেচক, নিজের হিতাহিত জ্ঞানশৃন্য হয়, তবে সে আত্মহত্যা অবলম্বন করুক। 

(যুন্ধকীলে যদি দেখা যায় কাহারও পৃষটপ্রদর্শনের নিতা্তই সম্ভাবনা, তবে অর্ধি- 
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কাংশস্থলে ভাহাকে সর্বসমক্ষে বধ করা হয়। এই আশ্মহত্যাও সেইরপ প্রকৃতি 
বধদগুরূপে কার্য করে প্রকৃতি এরূপ অধম কাঁপুরুষদিগকে জীবনসংগ্রামের 
ভীষণক্ষেত্র হইতে অপসাৰিত করিতে চাহ্েন। ভ্রান্ত মানব! একথা একবার 
মনেও স্থান দিওনা ঘে তুমি আত্মহত্যা করিলে বৃলিয়া জগত তোমার জন্য এক 
ুছৃত্তকীলও থমকিয়া দাড়াইবে। ঈশ্বরের মঙ্গলচক্র এরূপ নিয়মে সংগঠিত যে 
যিনি যতই অমঞ্গলের বীজ রোঁপণ করুন, সকলই চর্মফলে নেই মঙ্গল চক্রের 
গণি অনুসরণ করিবেই। আমাদিগের কঠের বক্তব্য এই যে জীবনযুংগ্রামে 
কাপুরুষেক্্াঁয় পৃষ্ঠপ্রদর্শন কাঁরিও না; বীরপদভরে .মেদিনী কম্পিত করিয়া, 
পৃথিবীকে মন্যাত্বের উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করিয়া চলিয়া যাও; জীবনসংগ্রামে 
নেতৃত্ব গ্রহণ পূর্বক এমন কম্ম সক সম্পন্ন কর যে যতদিন আঁছে শশী, যতদিন 
আছে ববি, ততদিন তোমীর সেই নকল কাধ্য আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাঁর মুখে হাসিতে, 
গল্পে, সঙ্গীতে দিবানিশি প্রতিধ্যনিত হইতে থাকিবে, পাগুবদিগেী বিজয়বার্তার 
টায় শ্রাদ্ধশান্তিকন্মে নিত্য পঠিত হইবে ।* * 

* অসংহতি ঘটাইবার বরণেই আত্মহ্ত্যা যেমন পাঁপ বলিয়া উক্ত হইল, 
জীবহত্যাও সেইরূপ পাপ বলিয়া পরিগণিত হইবে। আঁহারাদি প্রয়োজনীয় বা 
উপকারজনক কার্ধো জীবহত্যা যে আত্মহত্যা অপেক্ষা লঘুতর পাপ তদ্িষয়ে 
সন্দেহ নাই। আমাদিগের মতে অযথা জীবহিংসা আত্মহত্যা অপেক্ষা গুরুতর 
পাপ, ইহাতে নিজের এবং সঙ্গে সঙ্গে নিহত,জীবগণেরও সংহতিসাধনের বিশেদ 
অস্তবায়'আনরন করা হয়। টুপিতে পালক বসাইবার ভগ্য পক্গীকুলের ধ্বংস 
যে এই শেঘোক্ত শ্রেণীর ভন্তর্গত তাহা বলা বাছুল্য। আহারাদির কারণে জীব- 
হিংসায় ভক্ষকের শরীরে বলাধান হইয়া আত্মোক্রতির সহায় হইলেও সেই 
নিহত জীবগণের উন্নতিদাধনে জীবিত অবস্থা অপেক্ষা কিছু বিলম্ব পড়িয়া 
যায়। 'যুসলয়ানদিগের স্ায় প্রাণীকে “হালাল” বা জবই করিয়া অথবা বর্তমান 
হিনদুদিগের স্তায় নামেমাত্র দেবসম্লিধানে বলিদান করিয়া আহারে প্রন্তে হইলে 
যে অনংহতি বাঁ চিন্তবিক্ষেগ আসিয়া পড়ে, তাহা আহারের ফলে বঙগাধানজনিত 
সংহতি অপেক্ষা পরিমাণে অনেক অধিক হয় বলিয়া! অন্যায় কথিত হয়। এই কারণে 
শাস্ত্রে বৈধহিংসারই যেটুকু অনুমতি আছে-যেটুকুর. অভাবে শরীর রক্ষা অস- 
সব, সেই টুকুমার হিংলা বলিতে গেলে অনুমোদিত ! কিন্তু মোটের উপর 
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"অহিংস| পরমে| ধশ্ম্চ আমাদের শাস্ত্রের অক্ষরে অক্ষরে ঘোষিত হইয়াছে । 
মাংসাহার যদি নিত্যনিয়মিত আবগ্তক হয়, তাহা হইলে আমাদিগের মতে 
গ্রয়োজনমত মাংস দোঁকান হইতে রয় করা গ্ৃহে জীবহত্যা অপেক্ষা অনেক 
ভাল। 

ফলমূল সকল প্রাণবিশিষ্ হইলেও তাহা খাইয়া নীবদারণ ভাল; কারণ 
তাহাতে ধরিতে গেলে জীবহিংসা হয় না। উত্ভিদজাত পদার্থ সমূহে প্রাণ 
সংহত হইবার উপক্রম করিতেছে মাত্র এবং তাহার! উন্নততর জীবগণের ভক্ষা 
হইয়া তাহাদের এবং তৎসঙ্গে নিজেদের সংহৃতিসাধনের সহায়তা করে। 
/উত্তিদরাজ্যে আশ্মশক্তি, এমন কি মানসিক বৃত্তিসমূহও বিশেষ কোন মূষ্তি বা 
(আকার ধারণ করে নাই। এই কারণে জীব যত উন্নত হয়, খে জীবে আত্মশক্তি 
যত প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, সেই জীবের ব্ধসাঁধনে আমাদের স্বভাবতই তত 
কষ্ট হয়। জীখ যত নিয়ন্তরের হয়, আমাদিগের কষ্টও তত কম হয়। মন্তুষ্যের 
আত্মহত্যাতে তাহার আত্মশক্তির সংহ্ত্বি বা উন্নতির ব্যাঘাত হয় বলিয়াই তাহা পাপ 
গণ্য হয়, কিন্তু কাকড়াবিছা৷ যে নিজ ক্রোধে অগ্ধ হইয়া আত্মহত্যা করে, তাহাকে 
পাঁপ বলিয়া ধরা যায় না, কারণ তাহার আত্মশক্তি বিশেষ সংহত মৃত্তিতে প্রকট 
হয় নাই। এতদিন মনুষাহত্যার শাস্তি ব্ধদ্ড ছিল--তাহাতে একজনের পরি- 
বর্তে ছুইজনের সংহতির দ্বার রুদ্ধ হয়] যাঁয়। সুখের বিষয় আজ কাল বধ- 
দণ্ডের বিরুদ্ধেই জনসাধীরণের মত. দীড়াইতেছে । আদিম: মনুষ্য যে অসভ্য 
অবস্থায় মনুধুমাংস আহার করিত, তাহাতে তাহাদের পাপবোধ ছিল 'না এবং 
হইবার সম্ভাবনাও ছিল না। তাহারা যেরূপ দৌড়ঝণপ করিতে বাধ্য হইত, 
তাহাদের চিত্ত যেরূপ বিক্ষিপ্ত ছিল-_বলিতে গেলে তাহাদের আত্মা সবেমাত্র 
মংহতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে মাত্র--সেই অবস্থার তুলনায় মনুয্যাহারে তাহা 
দের দোৰ দেওয়া যায় না। বর্তমান কালের উচ্চ শ্লীতির নিক্তিতে ৪ অবস্থা 
ওজন করিলে চলিবে না। মানবসমাজ যত সভ্য ও উন্নত হইতে লাগিল, ততই 
সংহতি ও শাস্তির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং অন্ুষ্যাহারের, পরিবর্তে 
অনুন্নত জীবের আহার ও ক্রমশ অহিংসার রাজত্ব বিস্তৃত হইতে লাঁগিল। অ- 
হিংসা পরমো ধর্ম; এই মন্ত্রই ভারতের সভ্যতার শ্রেষ্ঠতম সোঁপানে সর্বপ্রথম 
আরোহণবার্তী ঘোষণা করিতেছে! স্বদেশের জঙ্ট প্রাণ দেওয়া বা জীবহত্যা 
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করা! ততটা! দৌষাবহ বোধ হয় না, কারণ ইহার ফলে অপর পাঁচজনকে সংহতির 
দিকে অগ্রসর হইতে দৃষ্ট হইয়াছে । এইরূপ উৎস্থষ্ট জীবনের রুধিরধাবার উপর. 
জগতের প্রায় অধিকাংশ ধর্মই বিস্তারলাভ করিয়াছে । শক্রর সহিত যুদ্ধবিগ্র- 
হাদি উপায়ে দেখের শান্তিরক্ষা ঘারা অপর পীঁচজনের ' সংহতি সাধনের উপায় 
বিধান হয় বলিয়া দেশের জন্য জীবন দেওয়া বা লওয়া দ্বণিত হয় না। বৃথা 
বীরককপ্রদর্শানে অগৌরবই লীভ হয়, তাহাতে চিত্তবিদ্ষেপ ও অসংহতিই সার 
হ্য_নেপোলিয়নের মস্কো অভিযান, আমেরিকার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
গরভৃতি তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত 


ইতি পক্ষিতীক্্রনাথ ঠাকুর বিরচিত অভিবাক্তিবাদ কথায় অভিব্যনতিধাদ 
ও মৃত্যু মূলক পঞ্চদশ কথ। সমাপ্ত । 


শপ 


লে উট রা 


যোড়শ কথা-_অভিব্যক্তিবাদ ও পাপ। 


পপ 


আমি ইহা পাপ, উহা পাপ বলিয়া আস্লাম। স্বীকার করিলাম ষে 
আত্মশক্তির এসংহতিরই নামান্তর পাঁপ। কিন্তু সেই পাপ আসে কোথা 
হইতে? পাঁপের প্রেরয়িতা কে? তুমিই,ব! পাপ কর কেন আর আমিই বা 
করি না কেন? তোমার আত্মশক্তি অবস্থাবিশেষে €অসংহৃত হইয়া পড়ে কেন 
আর আমারই বা পড়ে না কেন? সাঁধারপ্রত বল! হয় যে জন্ম, সঙ্গ ও শিক্ষা 
[ দৌষে অজ্ঞান আসে এবং অজ্ঞানের ফলে পাপ আসে। আমাদের জিজ্ঞান্ত 
এই যে, জন্ম, সঙ্গ ও শিক্ষাদৌষই বা হয় কেন এবং কেনই বা অজ্ঞান আসে? 
অজ্ঞান কেন আঁসে__এই “কেন”র উত্তর নাই বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে 
না। এই উত্তর না পাওয়াতে রুত লোকে ঈশ্বরে অভক্তিমান্‌ ও উচ্ছ্খল 
হইয়াছে এবং কতলোকে এই উত্তর পাইবার জন্ বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্বক আপ-. 
নার সুথশাস্তি সমুদয় জলারঞ্জলি দিয়াছেন । বল& সহজ বটে, জন্ম, সঙ্গ ও শিক্ষা- 
দোঁষে অজ্ঞান আসে । চোরের ঘরে একটা শিশু জন্মগ্রহণ করিল; সাধারণত 
ধরা যায় যে সেই শিশুর জন্ম ও সঙ্গদোষে এবং সৎশিক্ষার অভাবে উপযুক্ত 
বয়সে মন্দ পথে চশিয়া জগতের গ্রভৃত অমঙ্গল আনয়ন করিবে। কিন্তু এমনও 
দষটাস্ত বিরল নহে যে চোরের সন্তান সহস্র জন্ম, সঙ্গ ও শিক্ষার দোষ সত্বেও 
সৎপথ অবলম্বন করিয়াছে । পুবরাণোক্ত প্রহলাদের দৃষ্টাস্তই আপাতত যথেষ্ট 
হইবে বোধ হয়। এখন, সেই চোরের সন্তান ভালই হউক বা মন্দই হউক, 
আমার জিজ্ঞান্ত যে তাহা কেন হইল? সে যদি ভাল হয়, তবে প্রশ্ন এই যে তাহার, 
আত্মা সেই চৌরের গৃহে ভূমিষ্ঠ হইল কেন? তাহারও'তো একটা আত্মা আছে, 
তবে সে পিতামাতার দোষের জন্ত শাস্তি পায় কেন? . বুঝিলাম যে পিতামাতা 
নিজেদের সন্তানকে মন্দপথের পথিক দেখিয়! কষ্ট অনুভব করিবে এবং তাস্থাতে 
যেন তাহাদের পাপের শান্তি হইল, কিন্তু সেই সন্তানও নিজে শাস্তি 

পায় কেন 
এই প্রশ্মের স্তর পাইন্ডে গেলে বিষয়টা ছুই দিক দিপা আলোচন! ডে 
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ছইবে--পারমার্থিক ও ব্যবহারিক । পারমার্থিক দিক দিয়া ধরিলে দেখা যায় 
“সর্বং খবিদং ব্রহ্ধ এই সকলই ব্রহ্ম, সুতরাং অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে পাঁপেরও 
অস্তিত্ব নাই। পূর্বে দেখিয়া আসিয়াছি যে পৃথিবীর ঘাঁবৃতীয় শক্তি একই শক্তির 
রূপাস্তর মাত্র, তাহাকে জড়শক্তিই,বল, অথৰা অসংহত' প্রাণশক্তি বল বা অপর 
থে কেটন নামেই অভিহিত কর, এবং সেই শক্তি পূর্ণশক্তি পর্মপুরুষেরই শক্তি 
বাতীত আর কিছুই ' হইতে পারে না। ধরিতে গেলে, সকল পাপের, সকল 
পুণের মূল উৎপন্ভিও ব্রহ্মশক্তি ভিন্ন জার কিছু হইতে সম্ভব নহে। আমি পাপ 1 
করিলাম_-কেন ?" আমার প্িতৃপুরুষের পাপের ফলে__তীহারা গাঁ করিলেন 
কেন? শীহাদের পিতৃপুরুষদিগের পাপের ফলে। এইরূপে পিছাইয়া যাইতে 
যাইতে মেই জড়শকিতে এবং স্ৃতরাং ব্রঙ্গশক্তিতে যাইয়া! পড়িতে হয়। আবার 
যদি আমার নিজের দোষেও পাপ করিয়াছি ধরা:যায়, তাহা হইলেও তাহার 
মূল সেই জড়শক্তি ভিন্ন আর কিছুই ধরা যায় না। আমি পাপকরিলাম-_বলা 
বাল্য অবস্থাচক্রে পড়িয়া করিতে, বাধ্য হইলাম | জনসাধারণে যে অর্থে পাপ 
ব্বহার করে, এখানে তাহাই ধরিতেছি। টা দ্বারা বুঝিবার চেষ্টা করি-_ 
আমি মিথ্যাকথা ব্লিলাম-_কেন ? সম্তবত গ্রহথার বা তিরস্কারের ভয়ে অথবা 
অপমানিত হইবার আশঙ্কায়। একথা বলিলে যথেষ্ট নহে যে সকল ভয় তুচ্ছ করিয়া 
আমি ইচ্ছা করিন্ধে সাও বলিতে পারিতাম। সকল ভয় অপমান তুচ্ছ করিবার 
মত শিক্ষা হতে! আমার নাই। সে শিক্ষা হয় নাই কেন? হয়তো পিতৃ 
পুরুষদিগের বা স্গীদিগের শিক্ষার অভাবে। তীহাদেরও উপযুক্ত শিক্ষার 
অভাব নিশ্চয়ই অবস্থাচক্রে পড়িয়াই ঘটিয়াছে। এইক্ূপে পিছাইতে পিছাইতে 
মনু হইতে জীবজন্ত এবং জীবন্ত হইতে ক্রমেই জড়শক্তি অথবা ব্রহ্ধশক্তিতে ' 
পৌছিতে হয়। স্থৃতরাং পারমাধিক দিক দিয়া দেখিলে, আমি পপে করিতেছি, 

| তুমি পুণ্য করিতেছ, এসকল বৃথা অহক্কার ও মায়াবাঁদ মাত্র। 

তবে ঝি ব্রহ্ষশক্তিই পাপের উৎপত্তিকারণ? ব্রক্মশক্তি যে নিজ্কের মঙ্গল নিয়- 

মেরু গ্রতিরোধী পাপ নামক কোন পদার্থ সি করিবেন, তাহা নিতান্ত শৈশ- 
বোচিত কথা। আর যদি বলা.যাঁয় যে ব্রহ্মশক্তির ভিতরে পাপেরও অস্তিত্ব 
ছিল, তাহাও পরম্পর-বিরোধী হইয়া পড়ে। যে কোনরূপে নিছোক পাঁপের 
অস্তিত্ব স্বীকার করিলে প্রকারান্তরে ঈশ্বরের প্রতিদন্দীর অন্তিত্বসস্তাবনা এবং 
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স্থৃতরাং ঈশ্বরের বিলোপ সন্ভাবনাও স্বীকার করিতে হয়। সত্য সুন্দর মঙ্গল 
পুরুষ তাহার নিজশক্তির সীমা অতিক্রম করিয়া অসত্য, অসুন্দর ও অমগল 
পদার্থের অঙ্টা হইতে পারেন না, কারণ তীহার বাহির হইতে কোন শক্তি 
গ্রহণ করিবার অবকাশই নাই _তিন্দি নিজে 'পূর্ণশক্তি এবং সুতরাং চরাঁচরের 
যাবতীয় পদার্থ, শক্তি বা! ঘটনা তাহাবই সন্তায় পরিপূর্ণ। শক্তির ধর্মই« হইল 
প্রকাশ, সৃতরাং সেই পুর্ণশি পুরুষ স্বপ্রকাশ, কারণ পূর্ণশক্তি দ্বিতীয় পুরুষের 
অস্তিত্বের অমস্তাবনা। ' ইহা যদি সত্য হয় &য তিনি সরবত ও সর্ধকালে নিজ 
স্বরূপে পু্শক্তিতে অবস্থিতি করিতেছেন এবং স্তকং তিনি প্রতি পরমাগুতে, 
প্রতি নিশ্বাসে, প্রতি মূহর্তে গতপ্রোত হইয়া আছেন, তবে ইহাও সত্য থে 
/ আমধা যে কিছু শক্তি বা ঘটনা প্রত্যক্ষ করি, তাহা পূর্ণশক্তির অতীত ও 
অতিরিক্ত কিছুই হইতে পারে না। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে পাঁপের অস্তিত্ব নাই। 
পশুপক্ষীদিগের “মধ্যে যে বিবাদ কলহ হইতেছে, খাদ্থাদক সম্বন্ধ রহিয়াছে, 
তাহাতে তো! পাপের কোন কথাই উঠে, না_দি সত্যই পাপ থাকিত, তাহা 
হইলে প্রকৃতির সর্বত্র সমানভাবে কার্যকরী হইত।, পাঁপেরই যদি প্রকৃত, 
অস্তিত্ব না রহিল, তবে পাপমূল ছঃথক্লেশেরও অস্তিত্ব ধহিল না। দুঃখক্রেশের 
অভাব ছটিলে ঈশ্বরের পক্ষপাঁতদোষেরও সুতরাং অভাব ঘটিল। সকলই 
যখন ব্র্ষশক্তি, তখন কেই বা কাহার বিষয়ে পক্ষপাত করিছব এবং কাহার 
বিষয়েই ব৷ অবিচাব করিবে? কিন্তু এই সকলই পারমাথিক দিক দিয়া দোখলে, 
নচেখ নহে। এই হৃক্্রততবহাঁদয়ক্ষম কবিয়! খষিরা প্রতিপদে স্থখছুঃখের অতীত*হইয়া 
পরমার্থের সহিত নিজ্বকে, আত্মাভিমানকে ব্পিদান করিতে বলিয়াছেন। জগ- 
এই পারমাধিক দিক গীতার একটা শ্লৌকে সুন্দর ব্যক্ত হইয়াছে _ 
'প্রনধা্পণং ত্রদ্ধ হবি ব্রন্ধাগ্ ব্রদ্ষণা তং 

ব্রদ্ধৈব তেন গন্তব্যং ব্রদ্মকম পিমাঁধিন! &8 অং) ২৪। ্ 
্রন্ধই পাত্র, ব্রব্ষই হবি, ত্রদ্ধই অগ্ি এবং ব্রঙ্ই হোতা ব্রহ্মরূপ কর্ধে 

সমাধিমান্‌ সাধকের ব্রদ্ধই গন্তব্য। নিজের নিজত্ব যখন, কিছুই থাকবে না 
তখনই এই শ্লোকের মর্ম হগত হইবে এবং তখনই বুঝিবে যে পাপের অনি, 
.পক্ষপাতের অস্তিত্ব এসকল কিছুই সম্ভবে না। আর বাস্তবিক তুমি একটা সুত্র 
অসহায় জীব--পদে পদে মৃত্যুকে স্মরণ করিয়! ভয় করিতেছে, ভোমার সাধ্য 
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কি যে তুযি ত্রন্ধশক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হও ? মশক যদি হস্তীর পথ অবরোধ 
করিয়া দাড়ায়, তবে তাহা কি নিতান্তই হাস্তাম্পদ হয় না? এখন কথা এই ষে, 
যদি জড়শক্তি অথবা! যাবতীয় শক্তি পূর্ণশক্তি দ্বারা গুতপ্রোত থাকে, অথবা অ্ঠ 
কথায় যাবতীয় শজ্িই যদি পরমার্থত বা বস্তুত ব্রদ্মশক্তি হয়, তব তাং. 
আবার লংহত জাকারই বা কি'আর অমংহৃতিই বাঁকি? পার্ক, দিক দিয়া ++ 
ধৰিলে বাস্তবিকই সব এক--অবস্থাবিশেষে একই শক্তির এক নাঁধ দাঁও, অপর 
অবস্থায় অপর নাম দাও। কিন্তু যেই বিভিন্ন নাম প্রদত্ত হইল, অমনি তাহা 
হইতে পাঁরমাধিকতা চলিয়া গিয়ঃব্যবহাঁিকতা আসিল। যোগ অবলম্বনে ব্যৰ 
হারিক জ্ঞানকে পরিষ্কুট করিলে পার্মাধিক জান স্বতই প্রতিভাসিত হয় 
উত্তাপ হইতে যে তাঁড়িত উৎপন্ন হয়, ইহা অজ্ঞ লোকেরা বিশ্বীম করিবে, নাঃ 
কিন্তু পরীক্ষা প্রভৃতি বিশেষ প্রণালী অবলম্বনে তাহাদের জ্ঞানকে উদ্বুদ্ধ করিলে 
তবে বিশ্বাস করিবে । এমনই প্রকৃতির নিয়ম যে ব্যবহারিক জনকে ভিত্তি 
না করিলে আমর কিছুই বুঝিতে পাঁরি না। এইবারে পাপের অস্তিত্ব ব্যব- 
হান্বিক দিক দিয়া আলোচনা করিব। 

পরমার্থত যদি পাঁপের 'অভাবই ঘটল, ব্যবহাঁরত পাপের মস্তিত্ব আসিল 
কি প্রকারে? পারমাধিক সাম্য হুইতে ব্যবহারিক বৈষম্য সৃষ্টিতে কিরূপে 
আবিভভূতি হইল? এই বৈষম্যতত্ স্ষ্টির অভীত না! হইলে বুঝা ও বুধান অসম্ভব । 
বেদাস্ত এইস্থলে মাঁয়ার বা প্রশী স্থপ্টিশক্তির অবতারণা করিয়াছেন।* আমাদিগের 
মতে, মায়ার পরিবর্তে অভিব্যক্তি কথা বলাইলে সকল তত্বের সাঁহঞজন্ত হয়। 
আমরা জগতে একটা নিয়মের, শৃঙ্খলার কাঁধ্যকারিত। দেখিতেছি-_ মামাঁতে 
ঠিক সে ভাবটা সম্পূর্ণ ব্যক্ত হয় না। আমরা পূর্বে বলিয়া আসিয়াছি যে ঈশ্বর 
যে শক্তি তাহার স্থষ্টিতে ছড়াইয়! রাখিয়াছেন, তাহ! প্রাণময়। তিনি স্বয়ং 
জড় পনীর্ঘচবা শক্তি নহেন, সুতরাং তাঁহার শক্তি যে প্রনমর তদ্বিযয়ে সন্দেহ নাই । 
এখন ব্যবহারিক দৃষ্টিতে দেখিয়া আমরা বলিতে পারি যে, যখন হইতে ঘাণশক্তির 
প্রকাশ হৃইলু, তখন হইতেই তাহার কার্য্য অভিবাক্তি প্রণালীতে হইতে লাগিল। 
শি ও যি নিম, উভয়েই বলিতে গেলে অনাদি ও অনস্ত, কারণ 

তাহার! অনাদি ও অনন্ত পুরুষের সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশিত। তবে এইটুকু বলিতে 

রি যে, সেই অনাদি ও অনন্তর পুরুষের অভাবে ইহাদেরও অস্তিত্বের অভাব 
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হইত নিঃসন্দেহ। তাঁর পর কথা এই ঘে, ঘখনই অভিবাক্তির কার্ধা প্রকাশ পাইল, 
তখন হইতেই ব্যবহারিক দৃষ্টিতে স্থষ্টির মধ্যে অপূর্ণতা প্রকাশ পাইল। যে 
স্থানের যে প্রাণাংশ যোগ্যতম হইল, সেই স্থানে তাহারই উদ্বর্ভন। সকল 
স্থানের প্রাণশক্তির সকল অংশ যোগ্যতম হুইল না--এইখানেই অপূর্ণভা এবং 
অগত্যা এইথানেই জীবনসংগ্রামের আবির্ভীব। বলা বাছল্য বে হিংসা, দ্বেষ 
বিবাদ কলহের প্রকৃত মূল এই জীবনসংগ্রাম। মিথ্যা বল, হিংসা বল, মদ- 
মাংসধ্য বল, বেশ সুক্ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, এসকলই 
নিজের জীবনরক্ষা, স্থাচ্ছন্দোর জন্ত অবলম্বিতি 'হইয়া থাকে। স্তরাং এই 
টজীবনসং গ্রাম, এই অভিব্যক্তি, এব" স্বশেষে এই প্রাণশক্তি, এই ব্হ্মশক্তিউ 
পাপের মূল। পারমাধিক দিক দিয়া যেমন দেখিয়াছি যে মন্গযোর স্যার ক্ষুদ্র সব, 
'পাঁপের জন্ দাঁয়ী হইতে পারে না, ব্যবহারিক দ্রিক দিয়াঁও তেমনি দেখিতেছি 
যে প্রক্ৃতিকুস্ুদ্াতিক্ষু্র কীট আমরা পাপের জন্য দায়ী হইতে পারি না 
যিশুধষ্টের মাবিষ্াবকাঁলে তাহার জনবস্থানে এপ্রকার পাপের আবিাব 
হইয়াছিল এবং পাপের নরকযন্ত্রণ1 লোকে এত অনুভব করিতেছিল যে, ₹খন 
আর তাহার বা তৎশিষ্যবর্গের পাপতন্ব বুঝিবাঁর অবকাঁশই, হইল না। তীহার। 
পাঁপের বিভীষিকাপূর্ণ চিত্র দেখাইয়া জনসাধারণকে পাপ হইতে নিরত্ভ করিবার 
চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার পরে ইউরোপ তদানীন্তন রাজবংশ রোমানদিগের 
নিকট হইতেক্ধু্ধর্্ অবলম্বন করিলেন এবং বর্তমান রাজবুশ ইউরোপীয়গণের 
নিকট হইতে খুষ্ধর্ম নাই হউক, খ্ষ্টধন্মোক্ত নানা ভাব সকল জগণ্ের সর্বত্র 
গৃহীত হইতেছে__তন্সধ্যে এই বিভীষিকাপূর্ণ পাপচির একটা । ভারতেও যে এরূপ, 
ভাৰ অর্থাং নিজেকে ক্রমাগত পাপীবোধে বিষ মলিন করিবার ভাব আসে নাই 
তাহা নহে আমাঁদিগের সন্ধাপদ্ধতি ইহার গ্রমীণ। তবে আমাদিগের সন্ধ্যা 
বরণ সকল পাপ পরমাক্মাতে আহত দান কিতে বলিয়াছেন, এয কথাটা 
অন্ত কৌথাঁও নাই। ভারতবর্ষ যখন পাঁপে জর্জরিত হইয়াছিল, ক অধ্যতম তত্ব 
সকল যখন দেশ হইতে অন্তহিত হইবার উপক্রম করিয়াছিল, সেই সমুয়ে বুধ, শঙ্কর 
প্রভৃতির ন্যায় অবতার সকল দুর্জয় সংহত ব্রহ্মশক্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়া লৌককে 
বৈবাগোর পথে পুনবায় ফিবাইয়া আনিয়াছিলেন। ইঠাদেরও অধিকাংশ পাপের 
ফলে বিষ্টাভৌজী শুকর প্রভৃতির যোনিতে জন্সগ্রহণরূপ বিভীষিকা দেখাইঠে 
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সবাধা হইয়াছিলেন। একই প্রকারে নাই হউক, পাপের কোন না কোন ধিভী- 
বিকাময় চিত্র আঙজ্মও বোধ হয় প্রত্যেক ধশ্মসম্প্রদায় জনসমক্ষে ধারণ করিতে 
সংস্কারবশে বাধ্য হয়েন। মোটের উপর, সক্ষম বিচার করিলে পাছে মনু্য্থন্ধ 
হইতে পাপের দায়িতবোঝা নামাইতে হয়, এই ভয়ে বোধ হয় হিন্দু, মুসলমান, 
গান প্রভৃতি কোন ধর্ধাস্ত্রেই ইহার একৃত বিচাঁর দেখিতে পাই না। আরও 
বোধ হয় যে যি কোন ব্যক্তি বিচার করিয়া! নিজ সম্প্রদায়বিরোধী মতের অবতারণা 
করিয়া বসেন, তারও বংশ হয় যে তাহা সতা কি না, তাহাতে সম্প্রদায়ের 
অম্ল হইবে কি না, জগতের কনমঙ্গল হইবে কি না। এই সকল ভাবিয়া তিনিও 
সাশ্্রনায়িক গভীর বাহিরে যাইতে চাহেনু না। এই প্রকারে বোধ হয় পাপতত্ব 
চাঁপা পড়িয়া গিয়াছে--চাপা পড়িবার প্রধান কারণ অনুমিত হয় যে সকলেই 
ভয়, পাছে লোকে দায়িত্বশন্ত হইয়া পাপকন্মে রত হয়। আমরা কিন্ত এমতের 
পক্ষপাতী নহি। সত্যন্থন্দর মঙ্গল পুরুষের রাজোর যে কোন ঘটনা বা কারোর 
প্রকৃত তব আবিষ্কৃত হইলে অমর্গুল মাসিতে পঢুরে এবিস্বাস আমাদের নাই। 
এই, কারণে আমরা পাপের মিথ্যা.বিভীষিকাপুণ চিত্র দেখাইয়া লোককে পাপ 
হইতে নিবৃত্ত করিবাবু চেষ্টা ধরি নাই । 
আমি বলিয়া আসিলাম বটে যে কোনু ধশশান্তেই পাপতত্বের প্রকৃত বিচার 
দেখিতে পাই না, প্রদ্থাত সকলেতেই প্রায় একধরণের বিভীষিকাচিত্র প্রদশিও 
হয়। কিন্তু ভারতের ইহা মহা গৌরবের বিষয় যে একমাত্র গীতা এই তাত্বেক 
প্রকৃত বিচার দেখা খায়। ভগবান শ্রীরুষ্চও উপদেশকালে অজ, ,নকে ইহাই 
, বুঝাইয়াছেন যে পাপপুণ্য সকলই মূলত পরমাত্মা হইতে গঙ্গাম্্োতের স্তায় গ্রবা- 
হিত হইয়া আসিতেছে । গীতা বলিতেছেন-_“মন্তঃ স্বৃতিজ্ঞখনমপোহনঞ্চ” ঈশ্বর 
হইতেই স্বৃতি, জ্ঞান এবং অজ্ঞান উৎপর্ন হয়। আবও স্পষ্ট-- * 
| *+বুদ্ধি জানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দম: শমঃ। 
সুখং ছুঃখং ভবোহ ভাবো ভয়ঞ্চাভয় মেবচ ॥ 
অহিংস! মমতা তুষ্টিস্তপোদানং যশোইষশঃ ৷ 
ভবস্তি ভাবা ভূতানাং মন্ত এব পৃথগ্থিধা? ॥ ১০ অ, 8৫1 
উপরে আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে দীতোক্ত 
এই মতই মুক্তিবিচাবে প্রকৃত সত্য বলিয়া উপযন্ধি করিয়াছি প্রকৃত সত 
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ঘাঁহা, তাহা নির্ভীবন্ৃদয়ে প্রচার করিতে হইবে। আমার সন্প্রদায় বিরঞ্জ 
হইবে, তোমার সম্রনীয় সন্তষ্ট হইবে, এপ্রকার বিষ-ধারণ| সত্য প্রচারের 
পথে যেন প্রতিবন্ধক না হয়। পৃথিবী পাপের ভর়ায় ডুবিয়া যাইবে অথবা 
পুণোর শ্রোতে ভাঙিয়া উঠবে, মনে ভাবনা! তোমার আমার লহে। থাহার এই 
পৃথিবী, ধাহার এই আমরা তোরা, তিনিই তাহার লক্ষ্য রাখিবেন। * 
এইবারে দ্রেখা যাঁউক যে পাঁপের অস্তিত্ব অস্বীক্কৃত হইলে অথবা পাপের 
চিত্রে বিভীষিকা প্রদশিত না'হইলে পাপ টুদ্ধির সম্ভাবনা আছে কি না? পাপের 
অস্তিত্ব অবস্ত পরমার্থত স্বীকৃত হয়। যিনি পারমার্থিক পথে সম্পূর্ণ চলিবেন, 
তিনিই কেবল পাঁপের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে তীহার 
গাঁপবৃদ্ধির কোনই সম্ভাবনা নাই। তিনি অবশ্ত পরমাত্মাতে নিজন্ব স্বার্থ 
সমুদয় সমর্পণ করিয়া মমতাশন্য ও সুতরাং ছন্্বিহীন থাকিতে বাধ্য। স্থার্ঘই 
জীবনসংগ্রাষের মূল, জীবনসংগ্রামই পাপের মূল) স্ৃতরাং তাঁহার যখন কোন 
্বার্থই রহিল না, তখন মেইথানেই পাঈবদ্ধির সম্ভাবনার মূলোচ্ছেদ হইয়া 
গেল। পাঁপের বিভীষিকা ন! দেখাইলেও যে পাপরুদ্ধির সম্ভীবন! আছে তাহাঁও 
যৌখ হয় না। বরঞ্চ বিভীষিকা দেখানই অহিতকর+ কার বিভীষিকা একবার 
ভাগিয়া গেলে ভক্তিমূল শিথিল হইয়া উচ্ছঙ্খলতা আনয়ন করিতে পারে। আর 
বাস্তবিক, মৃত্াার পরে কি হবে না হবে, যাহার বিষয় কেহই নিশ্চয় করিয়া 
কিছু বলিতে পাঁরে না, তাহার ভয়ে সহজে আপাতমনোরম নখ সকল বিসর্জন 
দিতে কে স্বীকৃত হইবে? তাহা যদি হইত, তাহা! হইলে পাপের অব্যাহত শ্রোত 
আজ দেখিতে পাইতাম না। বিশেষত আজকাল বিজ্ঞানের যেরূপ আলোচনা 
হইতেছে, তাঁহাতে বিভীষিকা পরীক্ষান্ত্রের দ্বার] বিখগ্ডিত হইবে নিঃসন্দেহ। এই 
কারণে আমরা পাঁপের কল্পিত মৃষ্তির পরিবর্ভে বৈজ্ঞানিক যুক্তির উপর দীড়াইয়া 
বলের সহিত নিষেধ করিতেছি যে পাপ করিও না।৮ চিকিৎসক রোগ আসিবার 
পূর্বের সাবধান করিয়া দেন এবং রোগ উপস্থিত হইলে তাহার প্রতীকারের 
উপায় অবলম্বন করেন। আমরা পূর্ব হইতেই সাবধান, করিয়া, দিতেছি ষে 
পাপ করিলে অথবা প্রক্কৃতির সহজাবস্থা হইতে ভিরর্গথে চলিলে ক্রমশ জড়- 
ত্বেব অভিমুখীন হইবে । একটা মিথাঁকথা বল, তাঁহাকে সত্যে পরিণত করি- 
ৰাঁর জগ্ত আব পঞ্াশটা মিথ্যার জোগান দিতে হয়-_ভাহাতে অগত্যা আত্ম- 
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শক্তির নিতাত্তই অপচয় হইতে থাকে। পাপকর্থ কৃত হইলে তাহা গ্রতিবিধান 
স্বরূপে আমরা উপদেশাদি ওষধের শরণগ্রহণ করি। কিন্তু আমরা পাঁপীকেও যেমন 
দ্বণা করিতে পারি না, পাপকেও সেইরূপ স্বণা করিতে অক্ষম। পারমাধিক দিয়াই 
হউক, আর ব্যবহারিক দিক দিয়াই হউক আমাদিগের পদ্বচন্দনে সমজ্ঞান করিতে 
হইধে। ইহা হাসির কথা নহে-_ইহা হৃদয়ে ধারণা করিতে পারিলে এবং তন 
সারে কাধ্য করিলে মানবের কোন কিছুর অভাব থাকে বলিয়া আমার বিশ্বাস 
নাই। এক, যদি প্রত্যেক পরমাণু প্রত্যেক শক্তিকে ত্রদ্ধশক্তি বলিয়া! উপলব্ধি 
কর, তাহা হইলেতো স্পইঈ দ্বণা করিতে পারিবে না। আর, যদি সকল পদা- 
কে, সকল শক্তিকে একই শক্তির ,অভিব্যক্ত আকার বলিয়া ভাব তাহা হই- 
লেও কোনটাকে ্বণার সহিত পরিত্যাগ করিয়! কোনটাকে সাঁদবে গ্রহণ ক্ষরিতে 
পার না_-কারণ সকলেরই যথাযথ দেশকাঁলে অভিব্যক্তির একটা সম্ভাবন!,আছে। 
পঙ্ধকে গৃহে জম! করিয়া রাখিতে কেহ বলে না, সেইরূপ চন্ত্রনকে সারম্বরূপে 
ব্যবহার করিবারও উপদেশ কুত্রপি নুই। : সেইরূপ প্রকৃতপক্ষে পাপও প্রক্কতির 
,অভিব্যক্তির একটা সায়, তাহা পূর্বেই ইঙ্গিত করিয়া আসিয়াছি। সুতরাং 
পাপেরও ধাড়াইবার একটা স্থান আঁছে। ঈ্বর যদি থাকেন এবং ভিনি যদি 
সর্বদর্শী হন, তবে নিশ্চয়ই সেই পাঁপ যে শুভফলোৎপাদক হইবে তথিষয়ে সন্দেহ 
নাই। একসময়ে একজন আত্মীয়ের পরামর্শে আমর! কয়েকজন বালক মিলিত 
হইয়া পাখীর পাঁলক সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। একদিন আমি একটা চড়ুই 
পাখীর বানা ভাঙ্গিয় পালক সংগ্রহ করিতে গেলাম। আমার সৌভাগ্গাক্রমে 
সেই বাসায় একটা! ডিম ছিল, বাসার সঙ্গে সঙ্গে ডিমটিও পড়িয়া তাঙ্গিয়া! গেল। 
সেই অবধি পালকসংগ্রহ পরিত্যাগ কবিলাম এবং নিরামিষাহার-প্রবণ হইয়া 
পড়িলাম। এ যে মনে হইল, একটা জীব বিনাপরাধে ও বিনাপ্রয়োজনে নষ্ট 
হইল, আজও সেই বা আমার মনে যখন তখন অহিংসার শ্রেষ্ঠত্ব জাগ্রত 
করিয়া দেয়। পক্ক যেমন চাষার কাছে দ্বখার পরিবর্তে আদরের বন্ত এবং ধনীর 
নিকটে স্বণার বস্ত, সেইরূপ পাপও অধিকাংশস্থলে মন্ুষ্যের মনের উপর এবং বিভিন্ন 
অবস্থার উপরে নিজক্তত্বের জন্ নির্ভর করে। তুমি একটা মিখ্যা কথা বলিয়া 
পঞ্চাশজনকে হয়তো! গুপ্তহত্যা! হইতে রক্ষা! করিলে, তাহা পুণ্য বলিয়া. গণিত 
হইল এবং তুমি যদি মিথখ্যাকথা, এমন কি, সতাকথা বলিয়াও পঞ্চাশ্গনের বধ 
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সাধনের উপায় করিয়া দাও, তাহা হইলে তোমারই তাহা পাপ বলিয়া বোঁদ 
ুইবে, অপরের তো! কথাই নাই। স্কতরাং পাপপুণ্যের বিচার অবস্থার উপরে 
নির্ভর করে-_যে কার্ধ্যে আত্মশক্তির সংহতি যত অধিক বিধাঁন হইবে, তাহাই 
পুণ্য এবং যে কার্ধ্যে যত অধিক অসংহতি হইবে তাহা তত অধিরুতর দ্বণ্য পাপ 
নি গণ্য হইবে। + 
1, বাস্তবিকই কি পাপপুণ্যের হঁসবৃদ্ধি আমাদের হাতে? জীবনসংগ্রামই 
যি গেলে যে পাপের মূল, তাহা পূর্কে প্রদশিত হইয়াছে। এই জীবন-, 
সংগ্রাম ঘত তীব্রতর হুইতে থাকিবে, পাপের আধধিষক্য-সন্তাবনা' তত অধিক 
হইবে। ছু্িক্ষ, অনাবষটিগ্রভৃতি দৈব উপদ্রব যে জীবনসংগ্রামকে তীব্র করিয়া 
তুলে তাহা. বলা বাহুল্য । আবার আজকাল সপ্রমাণ হইয়াছে যে 'সৌরকলক্কের 
সহিত অনাবৃষ্টি প্রভৃতি উপদ্রবের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। সৌরকলঙ্ক উৎপাদন 
করা কি তোমার-জ্লীমার উপর নির্ভর করে? তাহা যখন নহে, তখন ইহ] 
বলা বৃথা যে পাপের হ্রাসবৃদ্ধি আমাদের হাতে্জএবং ইহা বলাও অসঙ্গত যে 
পাপের জন্ত আমরা দায়ী । এই প্লেগ ষে আমাদের দ্বেশকে বিপর্যস্ত করিয়া ' 
দিল, ইহার ফলে নগরগ্রাম ছাড়িয়া লৌক সকল পলায়ন কুরাতে বাণিজ্য 
প্রভৃতির কৃত না ক্ষতি হইল এবং তাহার ফলে কত গৃহে অনাহীর অন্ধাহার 
প্রবেশ করিয়া কত লোককে মন্দগথে প্রেরণ করিল) কে. তাহা গণনা করি- 
য়াছে? সংবাদপঞ্জে দেখিয়াছিলাম, উড়িষ্যা প্রদেশে যখন ভুয়ানক দুর্িকষ 
উপস্থিত, তখন কয়েকটা দেশবাসী সাঁগরজল হইতে বিক্রয়ার্থ লবণ প্রস্তুত কাঁরি- 
বার অপরাধে বিচারকের নিকট আনীত হইল। 'বিচাঁরক দেখিলেন যে তাহারা 
অনাহারের তাড়নায় এরূপ করিয়াছে অথচ তিনি আইনাহুসারে শান্তি দিতে 
বাধ্য। অবশেষে প্রত্যেকের এক টাকা করিয়া জরিমানা করিয়া নিজে তাহা 
দান করিলেন। এইস্কলে গ্রথমত তাহাদের কার্ধ্যকে পথপ বলা যায় না বং 
যদিবা তাহা পাপ হয় অর্থাৎ লুকাইয়া লবণ প্রস্তুত কষা অন্যায় হয়, তবে তাহার 
জন্ত তাহাদিগকে দায়ী করা যায় কি? ছুভিক্ষই কি তত্জন্ত দায়ী, নহে?, ইহ 
বুঝিবার জন্ত নৈয়ামিক তর্ক দরকার নাই---সরল্ভাবে হ্রিগির করিলেই বুঝা 
যাইবে। তৃমিকম্প হইল, তজ্জন্ত হয়তো চৌর্ধ্য বৃদ্ধি পাইল। ভূমিকম্প না 
হইলে তে৷ আর চোবেবা প্রলোভনে পড়িত না। এইন্সপে যেদিক দিয়াই দেখি- 
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খাঁর চেষ্টা করি, দেখি যে ক্ষুদ্র জীব পাপপুণোর জন্য দোষাহ বা প্রশংসার্ধ হইতে 
পারে না--সকলই সেই বর্ষের চরণে নিবেদন করিতে হইবে। তাই গীতা 
ব্লিতেছেন-- 
“ঈশ্বরঃ সর্ধভৃতানাং হৃদ্দেশেইজ্জুন তিষ্ঠতি। 
৪ ত্রাময়ন্‌ সর্ধভূতানি ন্বারানি মায়য়া ॥ ১৮অ, ৬৯। 
তুমি, হয়তো৷ বলিবে ফে তবে ভূমি পাপ করিবে না কেন? প্রক্কতির এমনই 
,নিয়মবন্ধন যে প্ররুত পাঁপ করিলে প্রথম হইতেই তঙ্জনিত ক্লেশভোগ করিতে 
থাকিবে। স্মরণ রাখিতে *হইবে যে এসকলই ব্যবহারিক দিক্‌ হইতে বলা 
হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ, ঈশ্বরের ফি ইচ্ছা না হয় ষে তুমি পাপ বা অসংহতি- 
জনক কন্মব কর, তবে তোমার তথ্িষয়ে প্রবৃত্িই হইবে না। দেখ, এবক' ব্যক্তি 
ধনী ও ধাশ্মিক গৃহস্থের গৃহে জন্মগ্রহণ করিল। শৈশব কাল হইতেই তাহার 
স্থখে জীবনযাত্রা নির্বাহ হইতে লাগিল, এবং তছুপরি নানা,ধম্া উপদেশ ও 
ৃ্টান্ত পাইতে লাগিল, স্ুতরাং/তাহার পাপের দিকে হয়তো প্রবৃত্তি যাইবার 
কোন অবকাশই হইল না। আর একজন হয়তো এক দবিদ্র ও হূবুত্তের গৃহে 
জন্মগ্রহণ করিয়া, পদে পদে স্থলিতপদ হইতে লাগিল। ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত 
আর কি উত্তর দেওয়! যাইতে পারে 1 অভিব্যক্তি প্রত্ৃতি অথবা পিতৃপুরুষের 
দোষগুণ প্রভৃতি উপলক্ষ্য মাত্র-_আঁবার সেই প্রশ্ন আসে যে কেন এরূপ বিভিন্ন 
অবস্থায় দুইটা আত্মার আবির্ভাব ঘটিল? এইখানে একটা*কথা বলিয়া রাখি 
যে হারা পূর্বধজন্ম স্বীকার করিয়া! পাঁপের অব্তিত্ব ও তজ্জনিত নরকযনত্নার 
বিভীষিকা প্রদর্শন করেন, তাহাদের কথা নিতান্তই অযৌক্তিক বলিয়া অন্থুমিত 
হয়। তাঁহারা আসলে প্রকৃত সংশয়ের সহিত সত্যসত্য সংগ্রাম করিয়া 
মীমাংসা করিতে উদ্ভত নহেন বলিয়া বোঁধ হয়। তাহারা পাঁপপুণ্যের পার্থিব 
ফণফল দেখাইয়াই অনেকটা নিরস্ত থাকেন দেখা যায়। আমরা তাহা পাবি- 
লাম না, আমাদিগের মতে সংশয়াগ্রিকে গোপনে পোষণ করিয়া দগ্ধ হওয়া 
অপেক্ষা তাহা মূলোৎপাটনে যু করা অনেক গুভজনক। 
এইখানে আমষ্্ী ফলিত জ্যোতিষের দিক্‌ দিয়াও আমাদের দাদিত্ব বিষয়ে 
আলোচনা করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করি। যখন জ্যোতিষী গণনা কবিষা বলিতে 
পারিল যে তোমানু ছুই বসব পূর্বে ইহা ঘটিয়াছিল, দশবংসব পরে উহা ঘটিবে, 
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তখন কেমন করিয়! বলিব যে মূলত আমাদিগের কাধের জন্ত আমরা দায়ী? ফলিত- 
জ্যোঁতিষে অবিশ্বাসী ব্যক্তি বলিবেন যে জ্যোতিষীর সকল কথা ঠিক মেলে না, 
দৈবাৎ দুই একটা কাকতালীয়ের স্তায় মিলিয়া যায়। এই কথার বিশেষ মৃল্য আছে 
বলিয়! বোধ হয় না। যদি একটাও ঘটনা গণনা দ্থুসারে সম্ভব বুলিয়া ব্যক্ত হয় 
এবং তাহা সত্যে পরিণত হয়, তাঁহা হইলেই বুঝিতে হইবে যে ফলিতজোঠতিষ 
বিজ্ঞানান্ত্ের একটা অঙ্গ এবং ইহা দ্বারা ভূতভবিধ্যৎ গণনা করী যাইতে গারে__ 
সকল গণনার নিখত নিয়ম আবিষ্কারের অদ্াবে ইহা" এখনও বিশুদ্ধ বিজ্ঞান 
বলিয়া গৃহীত হইতেছে না৷ এই মাত্র। শুনিযাছি,পুঞ্জাপান পিতামহদেব এবং' 
পৃজ্যপাঁদ মহারাজা যতীন্্রমোহন ঠাকুর মহৌদয়েরও কো্টীতে লিখিত” অনেক 
ঘটনা জীবনের সহিত মিলিয়াছে। আমি ফলিত জ্যোতিষে কখনও বিশ্বাসী 
ছিলাম না এবং এখনও ইহা অনুষ্নত বিজ্ঞানের অতিরিক্ত কিছু বলিয়া বিশ্বাস 
করি না। একস্যুয় আমি পরীক্ষার অন্ত নষ্ট কোষ্ঠী-উদ্ধার শিক্ষা করিয়াছিলাম 
এবং তঙ্লিয়ম অবলম্বনে নিজের, সাময়িক, মনেবু অবস্থা বাছির করিয়া জীবনের 
সহিত ঠিক মিলিয়া গিয়াছিল দেখিলাম। অবশেষে একদিন আমাদের পারিবারিক , 
কোষ্জীগ্রণেতা উপস্থিত হইলে পরীক্ষার জণ্ঠ তাহাকে লিখিত তারিখে আমার 
মানসিক অবস্থা জিজাস! করিলাম। অতীত কালের ঘটনা কাহারও নিকট 
জানিয়া বলিতে পাঁরেন' এবং ভবিষ্যৎ ঘটনা! মিলাইবার জন্ত অনেক সময়ে অব- 
কাশ ও স্মৃতির অভাব ঘটে । এই কাঁরণে নি:সংশয় হইবার জন্ত আমার নিজের 
মানসিক অবস্থা, যাহা কেহ জানিত না, সেই বিষয়েই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। 
অবশেষে আমার লিখিত অবস্থা এবং তাহার গণিত অবস্থা একেবারে ঠিক মিলিয়া 
'গেল, সেই অবধি আমি ফলিতজ্যোতিষে বিজ্ঞান বলিয়া কিঞ্চিৎ আস্থাবান্‌ 
হইয়াছি। এই যে উত্তয়ের গণন! ঠিক মিলিয়া গেল, ইহাকে আমরা কিছুতেই 
কাকচালীয় বলিতে পারি না। যদি এই গণনার মধ্যে ধরতটুকুও সত্য থাক, 
তবে এককন বাহিরের লোক কি প্রকারে সে সত্য বাহির করিল? তবেই 
স্বীকার করিতে হয়, ভৃতভবিষাৎ বিখিলিখনের জন্ত মানব সম্পূর্ন দায়ী ন্হে। 
আর যদি ূল যে মুখ, চৌখ, অবস্থা প্রভৃতির ভাবভঙ্ী দেখিস ভূতভবিষ্যৎ বলিতে 
পাবে__তাহাই বা পারে কেন? যে কোঁনক্ূপেই হউক ভূতভবিষ্যৎ গণনার 
আয্ন্ত হইলেই বুঝিব ঘে মানব মূলত তাহার কৃত কার্দ্যের জন্য দায়ী নহে, তরে 
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আপনার ক্ষুদ্র গণ্তীর ভিতরে অর্থাৎ যে অবস্থায় পড়িয়াছে সেই অবস্থারই ভিতরে 
সংহতি সাধন করিতে বাধ্য এবং সুতরাং এই বিষয়ে দায়ী। 
অভিব্যক্তিবাদের ফলাফল আলোচনা করিতে গিয়া আমরা অনেকদূর 

আসিয়া পড়িয়াছি। উপসংহারে আমাদের সংক্ষেপে বক্তব্য এই যে, সর্বতো- 
ভাবে জ্বাআ্মীর সংহতিসাধন আবস্ঠক। ঈশ্বর অভিবাক্তি নিয়মের বারা অন্তরে 
বাহিরে সর্ব এই 'সংহতিসাঁধনের কথা স্বব্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছেন। 
আমরা ইচ্ছা করি আর নাই করি পরিণামে এই নিয়মের, অনুসরণ কবিতেই 
হইবে-_তবে বিলম্বে বা সত্বযে ।, আমানের কর্তব্য প্রকৃতির সহলাবস্থা অন্থ- 
ধাবনপৃর্মক অভিব্যক্তির সহায়তা করি। মানব যেমন একদিকে ক্ষুতর ৫ 
অপরদিকে সংহত আত্মশনক্তি অবলম্বনে ত্র্মসংস্পর্শ লাভের অধিকারী । যিনি 
একবার ই অমৃতরসের আশ্বীদন করিয়াছেন, তিনিই জানেন যে সংহত 
আত্মশৃক্তির ক্ষমতা কি অসীম। উপনিষদে এই কারণে বারম্বার উতর হইয়াছে 
*বরন্মের আনন্দ খিনি জানিরাছেন, (তিনি আর কাহা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হন 
না এই সংহতিসাধন করিতে গেলে যোঁগাবলধন আবহ্টক। যোগের নাঁষে 
ভয় পাইবার কোনই কারণ নাই। সংক্ষেপে যোগের মর্ম এই যে চিত্ুক্ষে' 
একাগ্র করিবে ; ঈশ্বরে দুচভক্তি হইয়া নির্ভীক হৃদয়ে সংসারে বিচরণ করিবে ; 
অহিংসায় মনোযোগী,হইবে ; কর্তবোর নিকট আত্মবঙ্সিদানে দ্বিধা করিবে না; র 
ক্ষমতা যদি থাকে পাপের প্রতিবিধান করিবে, ক্ষমতার অভাবে পাঁপকেও ূ 
দ্বণা করিও না, পাপীকেও দ্বণা করিও না। ক্ষুদ্র পরমাণু হইতে মনু দেবতা; 
সকলকেই সমৃষ্টিতে ও ব্রদ্মময় দেখিতৈ অভ্যাস করিবে। সর্কোপরি, নিজেকে 1 
ব্রহ্মের চরণে সম্পূর্ণ বলিদান করিবে। ইহার ফল, তোমার আত্মজ্ঞান এবং তৎ- 
প্রতিষ্ঠ পাধিবজ্ঞান সমুদয়ই করতলন্তন্ত হঞ্ঈবে এবং ভগবান নিজে তোমার 
জন্য ভাবিয়া অস্থির হইবেন, এতাষার “যোগক্ষেম” বা প্রয়োজন সকল তিনি 
নিজে সম্পন্ন ঝরাইতে বাঁধ্য হইবেন। *তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং 
বহাম্যহ্ং।” (নীতা ঈঅ, ২২) যাহা কিছু কথ্ম করিবে তাহাতে সমর্পণ করিয়া করিব, 
কখনও ভাবিবে না ষে তুমি করিতেছ । এইরূপ সমপিতচিন্ত ৰ্যক্কি পাঁপ কারি": 
তেই পারেন না এবং ষদি বা কোন স্থত্রে এমন কাঁজ করেন, যাহাতে লেকে 
অন্যায় ভাবিন্ছে পাবে, তাঁহাও পাপরূপে তীহাঁকে স্পর্শ করিতে পানে না. 
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গ্যন্ত নাহংকতো ভাবো বুদ্ধিরস্ত ন লিপ্যতে। 
হত্বাপি সইগাল্লোকান্স হস্তি ন নিবধাতে ॥ ১৮য, ১৭ | 
প্ত্রহ্গণাপ্যায় কম্মীণি সঙ্গং তযক্ত করোতি যঃ। 
লিপ্যতে ন ন পঃপেন পর্পত্রমিবাস্তসা ॥ ৫ম» ১। 
আসক্তিরহিত হইয়! কর্তৃত্বক্তানকে বলিদান করিয়া যদি পাঁপও করা যায়, 
তবে তাহাও পন্পপত্রে জলের ন্যায় পাঁপকারীকে স্পর্শ করিতে পারে না এই 
কথার মধ্যে একটা নিগুড় তত্ব আছে। ফলা বাল্য যে আসভিরহিত ব্যক্তি 
পাঁপ' করিতে পারে না। কিন্তু যদি ভুলিয়া করের, তবে তাহা তাহাকে স্পর্শ 
করিতে পাবে না, ইহার অর্থ এই যে ভগবান সেই পাঁপকে পুণ্যে অথবা! আত্ম- 
শক্তির অসংহতিকে সংহতিতে প্রত্যাবন্তিত করেন। তুমি *মাঁমি অহংস্ঞানে , 
মত্ত হইয়া এতে অবিশ্বাস করিতে পাঁরি_মনে করিতে পারি যে ইহাও তো 
বড় আশ্চর্য. আমি করিলাম পাপ অথচ পাপ আমাকে স্পর্শ করিবে না? ভগ- 
বান কি হাকে না করিতে পারেন? পাপন পুণো ফিরাইতে পারেন? একটু 
প্রণিধান পূর্বক বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে ভগবানের এসামর্থাটুকু 
আঁছে। ইহা আছে বলিয়াই আজগঁলক্ষ লক্ষ কৌটা কোটি লোকে তাহার 
নিকটে পাঁপ হইতে কষমাপ্রার্থনা করিয়া ক্ষমা লাভ করিতেছে। এই কারণেই 
তাহার নাম শরগাগতবংসল পাপীতাঁরণ ভয়হরণ ভবার্নবকাগ্ডারী। পাঁপ 
হইতে সুক্তিপ্রার্থনায় যিনি সরলভাবে কাঁতরপ্রাণে ভগবানকে ডাকিয়াছেন, 
তিনিই সগ্সপ্ভ প্রত্যক্ষ, ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া মায় বলি- 
যাই আজও তাহার নাঁম সর্বক্ষণ প্রতিধ্বনিতত হইতেছে । মনের সংশয় নিবা- 
বরণের জন্য এইরপ প্রার্থনা কিরূপে সফল হইতে পাঁরে আমরা তাহাঁরই ইঙ্গিত 
করিব। আমরা পূর্বেই বলিয়া আঁসিয়াছি যে পাপ অনেকটা মনের অবস্থার 
উপর নির্ভর করে। জুগুতের যে. কোন, শক্তি নিযমের অযথা বান্হারেরই 
আমরা, নাম দিই পাপ। কাম ক্রোধ গ্রতৃতি রিপুর যথাযথ ব্যবহারে 'পাপ হয় 
না, বিপু আখ্যাই প্রদত্ত হয় না; তখন ইহারা বন্ধুর কাধ্য করে। বনুগণের 
সহিত অসঙ্ত ব্যবহারে তাহারাই শক্র হইয়া দাড়ায়, পাপে পরিণত হয়।” বস্ত- 
সংগ্রহ অন্তায় নহে, কিন্তু তাহার অপব্যবহারই লোভে পরিণত হইয়! পাপের 
আকার ধারণ করে। পাপের ফল সাধারণ দৃষ্টিতে অমঙ্গল। এখন যদি .একটা 


অভিব্যক্তিবাদ ও পাপ। ১৮৭ 


পাপ অনুষ্টিত হয় এবং তক্জন্য মুক্তিপ্রার্থনা করা হয়, তাহা হইলে ভগবান সেই 
পাঁপের অনুষঙ্গে এমন ঘটনারাশি প্রেরণ করিতে পারেন যেশুলি সেই পাপ- 
অন্ুষ্ঠাতা এবং জনসাধারণের দৃষ্টিতে মঙ্গলপ্র্থ প্রতীয়মান হয়। ইহাঁও যে অনি- 
য়মে ঘটিবে তাহা নহে। একদিকে দেখি যে সেই পাপ অনুষ্ঠান, সেই প্রার্থনা 
এবং তদীনুসঙ্গিক ঘটনাসমূহের সংঘটন, সকলই ভগবানের জ্ঞানে বর্তমান ছিল। 
সেই ঘটনাগুলিও দৈবক্রমে ঘটিবে না, ভাহাঁরও কাঁধ্যকারণশৃঙ্ঘল1 অবশ্যই 
থাকিবে। এইরূপে প্রার্থনা ও তৎফল্লাভ ঘটিলে ত ভাহাই তে! একটা নিয়মের 
মধ্যে পড়িয়া গেল। অন্তদিকৈ দেখি, ঈশ্বর যেন সক্ল ঘটনাকে থা সং 
যোজিত করিয়া দেন__আমব! অবন্, ঘটনার কাধ্যকাঁরণশৃঙ্খলা সকল সময়ে 
না ধরিতে পারি। আমি পাঁপ হইতে মুজিলাভেচ্ছায় কাতরপ্রাণে প্রার্মনা 
করিয়া হযুতো নিদর্শন দেখিতে চাহিলাম। চৃষীস্তস্বরূপে ধরিতেছি যেন মেঘ 
হইছে দেখিয়া 'আমি ভাবিলাম যে যদি ঈশ্বর আমার পাঁপ মুর্জনা করিয়া 
থাকেন, তাহা হইলে এই মেঘ জঙগরর্ষণ করুক। জলবর্ষণ হইল।" কিন্তু অবস্ত 
আমার প্রার্থনার কারণেই যে জলবর্ষণ হইল তাহা নহে, তবে তাহার আপনার 
কাধযকারণশৃঙ্খলায় আবদ্ধ হইয়া জলব্ষণ হইল, মধ্য হইতে জলব্ষণ .ও আমার 
প্রার্থনার সামন্ত করিয়া আমি শান্তিলাঁভ করিলাম__ইহাই কি অনিযমমিত হইল? 
কখনই নহে-ইহটও নিয়মের মধ্যে। মোটের উপর, ভগবান কি নিয়মে | 
তীহার মঙ্গল উদদেস্ত সিদ্ধ করেন, আমাদের আত্মশক্তিকে উপযুক্তরূপে সংহত | 
মা করিলে সেই সকল উপলব্ধি করিবার আশা বৃথা । 
সর্বশেষ বক্তব্য এই যে আত্বোক্সতি সাঁধন কর; একমাত্র ঈশ্বরকে নয়নের, 
সনদুখে সর্বদা রাখিয়া হিমাচলের স্ভায় অটলপ্রতিষ্ঠ হও; নির্ভীক হৃদয়ে সংসারে 
বিচরণ কর এবং জগতকে অভয়দান কর। দিবানিশি বলিতে থাক, আমি কেহ 
নহি, তুমিই সব--আমিই, ভুমি, তুমিই আমি। কয়েক বংসর পূর্বে একটা 
স্যাসী আতিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া কলিবাঁতার পথে 
পথে বিচরণ করিতেন এবং একটা মধুর মন্ত্র মধুর স্বরে পাঠ করিতেন-- 
*ওষ্কারে নিরাকারে নির্ধিপ্ং? এই মন্ত্র সকলে গ্রহণ কর-__*ওক্কারে নিরা- 
কারে নির্বিতংসেই নিরাকার ওষ্কার স্বক্ধপ পরত্রন্মেই নির্কিসব। কথাটা 
যে কুতদুর ঠিক, তাহা বিনা সাধনে কাহাকেও বুঝাইবার ক্ষমতা আমাদের 


১৮৮ অভিব্যক্তিবাদ | 


নাই। তবে সকলকে আর একবার অনুরোধ করি, তাহারা! জীবনের প্রতি 
মুহূর্ত ব্দ্ষে সমর্পণ করুন এবং প্রত্যক্ষ দেখুন যে এই গম্ভীর মন্ত্র “কারে নিবাঁ 
কারে নির্বিস্ং অক্ষরে অক্ষরে সত্য, পরীক্ষিত সতা। তাহাতেই অভয়, 


ঠাহাতেই শান্তি। 


ইতি শ্রক্ষিতীক্রনাথ ঠাকুর বিরচিত অর্ভিব্যক্তিবাদ কথার 
অভিব্যক্তিবাদ ও,পাপ মক ষোড়শ কথা সমাপ্ত 


সু শান্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ হবি; । 
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আ্য-রমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা গ্র্িতীননাৎ ঠাকুর বি এ তত্ব 
নিধি প্রণীত, মূল্য ১২ টাঁকা। গ্রন্থকার ইতিমধ্যে কয়েবখানি সুক্সর পুস্তক 
প্রচার করিয়া সাহিত্য জগতে সুপরিচিত *হইয়াছেন। বর্তমান, পুস্তকথানি যে 
মূলঙথা ধরিয়া তিনি রচনা করিয়াছেন, তাহা অতীব প্রশংসনীয় অর্থাং ঈশ্বরের 
মাতৃভাব স্ত্রী-প্রকৃতির মূলে এবং সেই মাতৃভাবের বিকাঁশেই স্ত্রীজীবনেক্র সার্থ- 
কতা। এই ভিত্তি অবলম্বন করিয়া তিনি স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিগা- 
ছেন, তাহার অধিকাঁংশ বরথার“সহিত আমাদেই প্ক্য আছে। বিলাতী আদর্শে 
এ দেশের নীবীদিগকে গঠন করিতে গিয়া অনেকে থে মহাত্রমে পড়িতেছেন, 
তাহা প্রদর্শন করিয়াও তিনি বঙ্গ সমাজের মহোঁপকাঁর করিয়াছেন। গ্রন্থকাবের 
স্থদেশহিতৈধিতা, প্রাচীন স্ুপ্রথা সংরক্ষণের চেষ্টা এবং আর্ধ্যরম্ণীদিগের চরি- 
ত্রোতবর্ষ দর্শনের আগ্রহ বড়ই আঁনন্দজনক। কিন্তু প্রা্ীনত্বের অতিরিক্ত 
পদ্ঘপাতিভাহেতু অবরোধ প্রথা প্রভৃতি কয়েকটা দেশাচারেপ্প যেরপ অমরথন 
করিয়াছেন, তাহার সহিত আমরা মিলিতে না পারিয়া অতিশয় ছুঃখিত হইলাম । 
প্রথা সকল সংরক্ষণ পূর্বক কুপ্রথার সংস্করণ ভিন্ন ভারতের উন্নতির উপায় নাই। 
বামাবোধিনী, বৈশাখ ও জোট, ১৩০৮। 


শীযুকত ক্ষিতীন্তরনাথ ঠাকুর, বি এ, তন্বনিধি প্রমিত “আর্য রমণীর শিক্ষা! 
ও স্বাধীনতা” নামক গ্রন্থ একখানি আমরা উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। *দেশীয 
ভাবে সর্ধাঙ্গীন উচ্চ শিক্ষা যাহাতে বঙ্গীয় স্ত্রীসমাজে প্রবস্তিত হয় সেই উদ্দেস্তে 
রস্থকার সদ্যুক্তি এবং শীন্রীয় প্রমাণ সহকাবে ইহা লিখিয়াছেন। দৃষ্াস্ত এঁবং 
আদর্শরূপে শ্রীমতী প্রতিভান্ুন্দরীর উচ্চ শিক্ষার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এক 
দিকে মহাকালী পাঠশীলার শিক্ষাপ্রণালী অপর দিকে বিশ্ববিস্তালয়ের পুরুযোচিত 


€ ৬) 


. কঠিন শিক্ষা দেশীয় কন্ঠাঁগণকে স্ত্রীস্বভাবের এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানের বিরুদ্ধে লইয়া 
যাইতেছে, এ সময় ক্ষিতীন্ত্র বাঁবু এই গ্রন্থখানি লিখিয়া ধগ্ঠবাদার্হ হইয়াছেন। 
আর্ধাকুপনারীরা! ইহা পাঠ করিলে অনেক স্থশিক্ষা প্রাপ্ত হইবেন। পরলোক- 
গতা যহারজ্জী অস্বাভাবিক উচ্চ শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। নারীস্বভাবের 
উপযোগী উচ্চ শিষ্পা প্রচার এখন নিতান্ত প্রাঞ্ুীয়। নববিধান, ফাল্জন, ১৩০৭ 

৯৩০৮ সালের *কার্ধিক সংখ্যার নব্ভারতে পক্ষিতীন্্রনাথের নূতন গ্রন্থ” 
প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত অধিনাশচ্ত্. গুহ লিবিতেছেন_“গর্থট! সতাই বড় চ২০৮01- 
6০0০871 সকল সমাজে, বিশেষত প্বীডিকাল সমাজে, “এ গ্রন্থের ভূয়ঃ, গ্রচার 
হউক। অতীতে এমন ভক্তি্ান্‌, অথচ বর্তমানে এত চক্ষম্মান্‌_এফন অপূর্ব 
গ্রন্থ বহদিন পাঠি করি নাই।” 


সিসি 


বিজ্ঞাপন । 


নিষ্নলিখিত পুস্তকগুলি কলিকাা, স্কোড়ার্সাফৌ, দ্ারকানাথ ঠাকুরের গলি 
*৬ নম্বর ভবনে শ্রীযুক্ত ক্ষিড়ীন্্রনাথ ঠাকুরের নিকট প্রাপ্তব্য। 

১। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্থুলমর্ম্ম-__( সচিত্র) ৮ হেমেন্্ নাখ 
ঠাকুর প্রণীত এবং শ্রীযুক্ত রামেন্ত্র হন্বর ত্রিবেদী এম্‌ এ, সম্পাদিত। উত্তম 
কাগজ, উত্তম বাধাই মূল্য ৮* বার আনা মাত্র, মাঃ /* এক আনা। 

২ * শতদল-_-( কবিতাপুন্তক) প্রীহিতেন্্ নাথ ঠাকুর প্রশীত, মূল্য 
(৮০ দশ আনা মাঃ অর্ধ আনা । কল্পনা নবাভারত, সঞ্জীবনী, ভারতব!সী প্রস্থৃতি 
সংবাদপত্রে প্রশংসিত। 

৩। ত্রিশুল-_( কবিতাপুস্তক ) শ্রাহিতেন্জনাথ ঠাকুর প্রণীত, মূল্য ॥* 
আনা মাত্র ডাঃ মাঃ /* এক আনা। ডিভিডি সকল সংবাদ-. 
পত্রে 'এরুঝরো প্রশংসিতর্ণ 

রর 1 শরীমত্ভগবদগীতা-_( শ্রীধবন্বামিকত-টীকা সমেত ) প্রীক্ষিতীন্্ 
নাথ ঠকুর সম্পাদিত এবং বামায়ণের প্রসিদ্ধ অনুবাদক প্ডিতবর শ্রীযুক্ত হেম- 
চর িষ্ারত্ কর্তৃক বঙ্গানুবািত । মূল্য ১২ এক টাকা মাত্র, ডাঃ মাঃ %* হেই 
আনা। প্রথম সংস্করণ ফুবাইয়া গিয়াছে, দ্বিতীয় সংস্করণের উদ্োগ হইতেছে । 





৬1. ৃ র সিকি 
সিরা 2 

.: : এই পুস্তকে হার্ধাট স্পেঙ্গর তি ঠা অন্ন দশম খুন 
উরি জারীর নাচন জারা তিন কৃিবার চো হইয়াছে। 
দ্বিতীয় সংস্করণের উদ্যোগ হইতেছে £ রি 

রাঞ্জা হরিশ্চন্দ্র__প্রীযু শব ৮ নিত | ইহাতে 
সি না বিস্তৃতি শ্রাদশিত 
হইয়াছে। উপসংহারে পৌরাণিক হরিস্চঙ্্র কখীর ন্রিভিভাবের শর প্রতিপন্ন 
করা হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণ ব্স্থ। . 

.৮| আর্ধ্য রমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা, ল্য ৯২ এক টাকা, 
ডাঃ মাঃ /* এক আনা। এই পুস্তকথানি ২* নং কর্ণওয়ালিস স্্াট, মজুমদার 
বা প্রীপ্তব্য। * 
ূ্‌  ীনিহ ও নির়ামিয আহার--জদনী এজ দেবী পক, 
দন আমিয, নিরামিয, খিলটাঙ্ ও চাটনী প্রভৃতি নানাবিধ 
খান প্রস্তত-প্রণালী, ০০০০০ আন ন। দেখিলে ইহার কৃতিত্ব 
উপলন্ধ হইবে না। * 

১১৯৬ পীড়ি ময়সীডি-_মবারিছত গাব ইতি উ যুক্ত নগেন্ছ 
না খোপা কর্তৃক আবিষ্কৃত ও জীযুক্ত খতেন্দরনাথ ঠাকুরের ভূমিকা সঙঘ- 
লিভ) ্থ ** আনা ডাঃ মাঃ অর্ধ আনা। রঃ ॥.. 

৯১৭ ইবি সাদাত চট্টোপাধ্যায় চিত মূল্য 0 
স্টনা'ডাঃ ছাঃ টা আনা। ৃ্‌ রি 

১২ ৰা. লই [৪1010 56%81৩, 

১৩1 4 ভরত চা, 

শ8০ 00 5109] চ1206801019055৫ 001 0135. 12801076 ৮) চি 

৪০০ (ছণখও ০91285, ) চাও 45. ৩801, ০1 87308. 





অন্ত্ভল্বলিক্কা ॥ 


স্পা সি ি9ললিাশিসপাশ 


আখ্যাঁপত্র 
গ্রন্থ প্রণে ভার বংশব্িবরণ, 
উপহার 
ভূমিকা" ৪5৮: 8১, জি . ১৮০ 
নুচীপত্র , চি 5৪৯ 5৮৪ 
পরিভাষ। ১** ** 

* প্রথম কথা -ভিযািবাদের ডি কৃপ্ত ই 
অভিব্যক্তিবাদ কাঁহাঁকে বলে 
লামার মত 
পরধর্তী অভিব্যক্তিবাদী 


ডাবিন ও ওয়ালে খি. 
অভিব্যক্তিবাদেল ছুইটী ভিত্তি তন 
. (ক) গুণোন্তর বুদ্ধিমূলক জীবনসংগ্রাম 


(খ) পরিভ্ুতি 


জীবনসংগ্রীম 
জীবনসংগ্রামের কার্ধ্য প্রণালী 
দৃষ্টান্ত রর রা 
সজাতীয় জীবনসং গ্রাম কঠোঁরতর ও তাহার কারণ 

জীধনুসংগ্রামের মূল কি? . 

নিয় প্রাণীর বিন্বাশসাধন ... 

বংশবৃদ্ধি দৃষ্টান্ত তি 

জীবনসংগ্রাথের ফলাফল... 
এজীবনসংগ্রামের নৈতিক ভাঁৰ 

জীবনরক্গণে মানবের শ্রেহত্ব 

জীবনসংগ্রামে মৃত্যু অমৃতসোপান ্ 

ং রা কথা _পরিতি।, ।. 
পরিবৃত্তি 


সাশ্প্রদাঁয়িক বিরোধ ৪ ঙকও ্ ৪৪৮ 


দ্বিতীয় কথা সং মা ] 


নিয়ম কি? | ৬৪ %৫ ূ ০ 


উদ 


হিনারি নন 


৫ ৪৯৩০6 09 ৬» 


পট 


১ 


চা ১৮ রি 


৪ 


৯৮ 


, পু 
'পরিবৃত্তি কি? রি রঃ বি 
'পরিবৃত্তির প্রসার রঃ রর নি ১2 
নিয়তম 'প্রাণীতে প্রসার রঃ «২১ 
কীট পতঙ্গে প্রসার ২৩ 
সবীহপে প্রসার ২৪ 
গদ্দী বাঁজো প্রসার ৭, ২ 
গৃহপাঁলেত জীব ও পরিবন্তি ২৫ 
পুষ্পে পরিনৃত্তির একটি ইহ ২৬ 
কপোত-ভেৰ ২৬ 
আমেরিকায় কৃষ্ণ শুকর ২১ ২৯ 
চতুর্থ কথা __অভিব্যক্তিবাদের খাপতিৎ গুন। 
অভিবাক্তিবাঁদে আপত্তি “৩২ 
মধ্যবর্ধী জীব দৃষ্টিগোচর নহে কেন? .*, রর .... ৩৩ 
অনুষ্নত জীব দৃষ্টিগোচর কেন? নে ৩৪ 
মধাবর্ী জীবের উৎপত্তি সম্ভব কিনা? ... এ ৩৫ 
প্রাকৃতিক নির্বাচিনে জটিল বস্তব উৎপত্তি সম্ভব কিনা রং ১০ ত৫ 
ম্পেন্লর ও পরিপার্শবপ্রভাব ৩৬ 
রতি নির্মানে বা বিকসকজারের উপ সরব কি না? ,. ৩৮ 
শেষ আপাত প্রাকৃতিক নির্বাচন ও উষরতা ১ ৩৯ 
অভিব্যক্তিবাদ ও ভগবানের ইচ্ছা ১০: শু 
পঞ্চম কথা-_-ভূগর্ডে মিস নায | 
সত্য-_স্বতঃসিদ্ধ ও প্রমাঁণসিদ্ধ রর ৪৯ 
্রত্যক্ষমূলক অনুমান. *** ৪২ 
অভিবাক্তি-প্রমাণে ভূতত্বের সহায়তা ৪৪ 
ভূগর্ডের সাক্ষ্য অসম্পূর্ণ ** ৪৪ 
সাঙ্গ্যসংগ্রহে বিশ্ব নে ২১৪৪ টব ৪৫ 
কন্ধাল অবলম্বনে অভিব্যক্তি কিরূপে প্রমাণিত ০ ০৮৮৪৬ 
সাক্ষ্যের একটা দৃষ্ীস্ত ৪৭ 
আশ্বের অভিব্যক্তি *** ৪৯ 
/স্সভিব্যক্তি একটা প্রণালী .. ০০৫৪ 
ষষ্ঠ কথা_ রে শীরর্গ | 
বর্ণভেদ কি? 3৫ ্িঃ ৯০ ৫২ 
শ্রীণজগতে বর্ণ বৈচিত্র ২... হী ৪ ০০৫৪ 
জীবাদি, তৃণ প্রভৃতিতে বর্ণবৈচিত্র্য. ... নী ০০৫৪ 
কুলের বর্ণ বৈচিত্র্য ৯০৯ ০ 5 ৫৩৬ 
. জীবনসংগীমে ফুলেয় বর্ণাভিব্যক্তি.  *** ১ ০. ৫ 


মাকড়সার বর্ণ বৈচিত্র্য রা ঃ 
মাকড়সার গঠন পরিবর্তন ... রা * 
ষাদুযরে দৃষ্টাস্ রঃ রঃ রা 
জলচর কীটে বণ বৈচিত্র্য ... রর 

সরীস্থপে বর্ণভেদ 

পন্মীদের বর্মভেদ রা 

শনীরগঠন ও বর্ণ বৈচিত্র্য ... 

পশুবাঁজ্যে বর্ণ বৈচিত্র্য , ১. 

বণ বৈচিত্র ও জীবরক্ষা ৪ 
বর্ণবৈচিত্র্যের কারণ-_কাম্য নির্বাচন বা জীবনসংগ্রাম রি 
সপ্তম বহর প্রাণপ্রলার | 


সংগ্রান্ধে শাস্তি ও. 
শ্্করগে প্রাণপ্রসার রর রর ০০৭৯ 
প্রাণপ্রসার ও অনুমান ০, হয টি * ৭৩ 
প্রানপ্রসার ও অভিব্যক্তি রঃ ১১০ শি 
গাঁণগএানারে ভূতান্বর সাক টে ধু 
ফুগাবিভাগ-_-আকেয়, শুক ও মত ৭ 
কুম্ধুগ নর ঠা ৪ পৃ 
মহাপ্রাবন হইয়াছিল কি না? ? রং ৪ ৮৪ 
বহাহ বুগ ১ 5 ৭৮০ 5৭০ ০৯1১ 
নৃসিংহযুগ "ঙ্গ রঃ নর ১০০ উদ 
/ পৌরাণিক অবতারকথা ... ্ঃ রে ৮৩ 
প্রাণ্প্রসারের প্রণালী ... ঃ টা ১৮৪ 
কয়েকটা প্রমাণ রঃ টা রঃ ১০ ৮৬ 
্ষুদ্র জীবের প্রসার প্রণালী ১০ ৮৭ 
অঞ্ম কথা-_মানবশরীরের আর ভিব্যক্তি ৷ 
উচ্চও নিন্রজীবে সাদৃশ্ত ** রঃ 2 ১১ ৮৯ 
বিহতাক্গ অর্ভব্যক্তির প্রমাণ 52 নি ৯১ 
মানবে বিদতা্ ৫ 2 রা ১৯০ ঈও 
মানব ও গণ্ডশরীরে বা রঃ এ ৯8 
বিহতাপই সমস্ত নিনীকরণের উপায় : *.. এ ০ ৯৫ 
জ্রণতত্ব ও অভিব্যক্তিবাঁদ ... ৮০, ১৯, ঈ৬ 
অস্তিক্ষাবর্তন তত ৯১ উট 
নবম কথা_-ানবাস্থার আভা 1 | 
ছ্ই বিশোধী মত ৩৩ তত জজ 
পশুর স্থৃতিশক্তি ৮৪ ক ১ ৯৯৯, বা এ ৯৯৬ 


1) 


নিয়স্গীবে অিশ্বজ্ঞান 
তীব্র আযৌদন্দুহা 
নিয় প্রটীতে লদুদয় অন্ত রি সব মূল 
খায়ের আহা নিক 
অসভ্য ইগের টার 
গ€িতনয খপত্তি 
সতের অন্ভিব্ক্কি 
“চিঞ্জবিছর জাভিব্যক্তি 
ঈশ্বঃজ্ঞান ও দর্শনব্যংপন্তির অভিব্যক্তি 
আনব মাত্রেই সনুধয় জ্ঞান-মূল নিহিত 
জীবঙন্তন ভাঁসা 

মানবের অভিব্যক্তি কখন? 
পরিওতি ও অনুনৃততি ন্‌ 
সংস্কার জন্গগুত্ত হয় কিনা? 


নে ছে কিনা? 


ক্ঙ্ভ 


শত 


দশমকথা__মানবাভিব্যক্তির আরও করেকটী কথা। 


মানুষের বদ্ধিযন্তি এত বেশী কেন? 
সযোগী শঙ্খলেন শ্মভৰ * 
দলবদ্ধভাব”মানববৃপ্িনন সহাত্ 

সবল শক্তির দলগত এব্য , 


তাঁদিম বাসের স্থাদিইইমত রঃ 
আফ্রকার বিককে প্রথম ও দিয় আঁপন্তি 
ওর'হলমেন মত 
ইরানী টিপতাকা স্রংদিম মার বঙ্গের 
স্ুমেক্কবৃন্তই আঁদিম মানবের জন্মস্থান 
এই বিশয়ে শাস্র মত», 
কানমুখ বনের উপনিবেশ 
আদিম মানবের উৎপত্তি কাল 
ব্বাহঘুগে মনব!ভিবাতির প্রমাণ 

ববন্বাহষগে মানবের পরিচয়বাহুল্য নাই কেন ? 
হিমশৈল ও মানবভিবাক্তিনন কাল ৮ 
খাউন প্রভৃন্চি নর্দীব উৎপত্তি ০ 
হিমযগের পর গ্রীষ্মের আবির্ভীব কেন £ ... 
শহামতে মানব কাল 


এ ১৮৯ 


৯১৫ 
**০ ৯১৭ 


দ্বাদশ কথা--আদিম মানবের আচার ব্যবহার ] 


ক্যানইটাড মানব... 


জজ 


৪৬৩ 


১১৪ 


রি *১ ১১৮ 
একাদশ কথা-__-্যাদিম মানবের স্থান ও কালনি্ণর়। 
১১২০ 


৩১২১ 


১২১ 
১২২ 


* ১২২ 


১০ উই 


* ১২৪ 


১২৫ 
১২৬ 
১৭ 


১২৮ 
১১২৮ 


১১২৯ 


* ১২৭৯ 


১৩৯ 


(ড ) 


ক্রোমুশগনন 

বৃসিহ কে.? রা 
ক্রোম্যাগননের অস্ত্র শন্্ ... 

ক্যানষ্ট্যাডের অস্ত্রশস্ত্র রা 
ক্োম্যাগনন কালের ম্যামথ ও মিশরস্তর ... 


বন্না হরিণের স্তর ৪ 
ক্রোম্যাগননের শীকান্ব .. রে 

ক্রোন্যাগননের সামাজিকতা 4 রর 
নৃসিংহের চিন্রবিগ্ভা টি রি রি 
নুদিংহেন্ধ.সামাঁজিকতার অন্থম্তর পরিচয় ... রর 


নৃসিংহের সমীধিস্থান 

বামনা বিভব 

ত্রয়োদশ কখা-_বামন অবধি কটু | 

অবতার ও অনুর ১ 

শতপথ ব্রান্ষণে বামনকথা ... 

পুরাণে বামনকথা! উন 

বাঘনাবতাঁরের ইতিবৃত্ত ২ ... 

ফারফুজ বিধ্রণ 

আদিম মানবের কালবিভাগ-- প্রস্তর, পিত্তল ও লৌহ 

পরশুব।ম বুগ ১ 55 ১ 

শ্রীরামিচন্র যুগ **" ঠা 

শ্রীকৃষ্ণ যুগ... রে রি 

বুদ্ধদেবের যুগ ৫ মা 85 

বর্তমান যুগের শাস্তিমন্ত্র ... রর 
+ চতুর্দশ কথা-__জড় ও আত্মা। 

জড়পবার্থ কি:নিশ্রাণ ? রা 

জীঁব ও জড়ে সংহতির পরিমাণ-ভেদ 


' জড় নিশ্রাণনহে নি 
জ্গত চরাচির লইয়া শক্তির গ্রুবত্ব প্রতিষ্ঠিত: ০ 
প্রাণোত্পভি-পরীক্ষায় শতাব্দী অন্নকাল -** * 
নির্বাচন-ক্ষেত্রের সঙ্ীর্ণতা অভিব্যক্তির অস্তরাঁয় - 
অপ্যাপক টি বন ও হি সারি 
জড় ও জী অনলজানের কারধয ০০ *** 
জগতে মৌলিক,অভে্দ *.. রর রঃ 


দানা বীধা জীবনী শক্তির রপাস্তর. *** - 


প্‌ষ্ঠা 
১০০ ১৩২ 
১০ ১৩২ 
,.. ১৩২ 
. ১৩৩ 
১৩৩ 


**-৯৩৪ 


* ৯৩৫ 
*** ১৩৫ 


০৯০ ১৩৩ 


৯১৯ ১৩৮ 


ফাক ১৩৯ 


১০১৪৩ 


*,০১৪৬ 


*১৪৮ 
*:১৪৯ 


*** ১৫২ 
*** ১৫৩ 
*** ১৫৩ 

* ১৫৪ 


*** ১৫৬ 


| ১০ ১৫৮ 


আম্মাও জড়শক্তির সংহত আকার রঃ 
আত্মশক্তির উৎপত্তির নিদর্শন কোথায় 7: 
জীবাঁদি ও আত্মশক্তির উৎপাদন কালে সন্তব হইতে পানে: 


“ পঞ্চদশ কথা--অভিব্য/ক্তবার ও হৃ সু | 


প্ররুত অভিব্যক্তিবাঁদে মতদন্দের লোপ 
আত্মা ও চিন্তে অপ্রভেদ *** 
অভিব্যক্তিবাদে সংসার, ও যোগের জন 


বীর্য্যধাঁরণ অভিব্যক্তির সহায় 


অভিব্যক্তিবাদে পরকাল শ্বীকৃত কি না? 


মৃত্যুর পর আত্মার উন্নতি *** 


শরীরের অভাবে আত্মার কার্য্কারিত৷ 


মৃত্যু কি?" 


হাগরণানী তিন_্াভাবিক, তা, ও প্ ভা 


আত্মহত্যায় পাপ কেন? *+* 


আত্মহত্যায় কাপুরুষতা 
জীবহত্যায় পাপ 


অহিংসাবিস্তৃতির গচিত্য " রঃ 


? ষোড়শ কথা--অভি্যজিথদ ও পাপ | 


পাপ কৌথা হইতে ? 


।পরমার্থত পাপের অনস্তিত্থ *** 


ব্রদ্ষশক্তি ও পাপ 
পাঁপের ব্যবহারত অস্তিত্ব ., 


চা 


পাপের বিভীষিকা পারি সকল বত অঙ্ক 


গীতায় পাপতত্ব 


পাপের অসিত অস্বীকার গাঁ নভব কি না? 


পাঁপপুণ্যের হাঁসবৃদ্ধি ভগবানের হাঁতে, 


পাপ করিবে ন। কেন ? 


ফলিত জ্যোতিষ ও আমাদের দায়িত্ব **. 


যোগ ও সংহতিসাধন 


অনাসক্তকে পাপ স্পর্শ কবিতে অক্ষম 


শেষ ব্ক্তব্য 


৮৬৬ 


--% ৩ 


ঃ 


চি 


১৫৮ 


চি 
**৮ ৯৩৩ 


** ১৬১ 


* ৯৬৩. 


** ১৭৮ 


* ৯৬৭ 





*দাঁরিকানাথ ঠাকুরের প্রপৌত্র, শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠকুয়ের পৌত্র, ৬হেমেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের পুজু, আদিব্রাঙ্মদমাজের ভূতপূর্ব সম্পাদক, শ্রীমস্তগবগীতার 
অভিনব সংস্করণ সম্পাদক, অধাম্মধর্মী ও অজ্ঞেয়বাদ, রাজা 
হরিশ্তন্্র, আধ্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা প্রভৃতি 
প্রণেতা, কলিকাতা, যোড়া্সীকো নিবাসী, 
শাগ্ডিলাগোজ, . 
শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্্রনাথ ঠাকুর, বিএ, তত্বনিধি, 
কর্তক বিরচিত, * অভিব্যক্তিবাদ ” পুস্তক অদ্য ৯৮২৪ 
শকে, ৫০০৩ কলিগতাৰে শুরুপক্ষে শুভ মহাষ্টমীতিথিতে কন্যাঁ- 
বাশিস্থ ভাস্করে আখিনমানে শুভ চতুধিশদিবসে শুক্রবারে, প্রকাশিত হইল | 


০০৭: ৮ ২০০্ল টিলা সর ০5৮512-25 











ঙ 


ভউঞ্পন্াল্ | 





বিজ্ঞানতিক্ষু বন্ধুনর শ্রীযুক্ত রামেন্রস্ন্দর ত্রিবেদী মহোদয়ের 
করকমলে গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতির নিদর্শন স্বরূপে আমার* 
এই অকিঞ্চিকর গ্রন্থগানি উপহার দিলাম । 
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